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বিগ 


শ্ীগোপাল বন মলিক- 


ফেলোশিপ-প্রবন্ধ। 


শুতীন্ব খণ্ড 


(হিিল্জুদর্পন্িন ) 


দ্বিতীয়াংশ। 





মঙ্ামহোপাধ্যায়--. 
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ-বেদান্ততীর্থ- 
বেদান্তবারিধি- 
. প্রনীত। 
জীন্সাল্পেত্রনা'থ ভভীদার্ কর্ডুক 
প্রকাশিত। 


৭৯1১, পদ্মপুকুর রোড্‌, ভবানীপুর, 
কলিকাতা । 
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প্রস্তাবন]। 


ভগবৎ কুপায় আজ শ্রীগোপাল বনুমল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধের তৃতীয় 
থণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে 
ধারাবাহিকরূপে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত াছিল, তাহার মধ্যে, স্তায় ও 
বৈশেষিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ দ্বিতীয় « এ প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট 
প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কেবল সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শন-সম্প্কিত 
প্রবন্ধাবলী এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল, আর বেদাস্তবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ 
পরবর্তী চতুর্থথণ্ডে প্রকাশিত হইবে। 

উপরি উক্ত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যদর্শন অভি প্রাচীন ও 
গ্রামাণিক দর্শন। সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক 
গ্রন্থে সাংখ্াসম্মত সিদ্ধান্তের গ্রভৃত পরিমাণে উল্লেখ দেখিতে পাওরা 
যায়। ইহ হইতে সহজেই অন্ুমান কর! যাইতে পারে যে, পুরাকালে 
এদেশে সাংখ্যশান্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার ও আধিপত্য লাভ 
করিয়াছিল। ছুঃখের বিষয়, বর্তমানে সেই বিশাল সাংখ্যশাস্ত্র শাখা- 
পল্লবাদিহীন কাওমাত্রপার বৃক্ষের ন্ায় অতি ক্ষীণ দশায় উপনীত 
হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য ছইখানি মাত্র গ্রন্থ এখনও সাংখ্যশান্ত্রের 
স্বৃতিরেখীশ্ম্জীগরিত রাখিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি আার্ধ্য ঈশ্বর- 
কৃষ্ণের কারিকা ব! সাংখ্যসপ্ততি, যাহার উপর আচার্য্য গৌঁড়পাদের 
শ্রন্য ও মহামতি বাচম্পতিমিশ্রের 'তত্বকৌমুদী” টীকা এখনও বিদ্বৎ- 
দমাজে সাংখ্যের মর্ধ্যাদা। অক্ষু্র রাখিয়াছে। অপর গ্রন্থথানি মহষি 
কপিলের হত্ররূপে পরিচিত প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন, যাহার উপর বিজ্ঞানাচার্ধ্য 
বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত অতি উপাদেয় ভাশ্বব্যাথ্য! এখনও বিদ্রৎসমাজে অধীত্ত 
ও অধ্যাপিত হইতেছে । 


(২) 


সাংখ্যসিদ্ধাস্ত জাঁনিবার পক্ষে এখন উক্ত গ্রন্থদ্ধয়ই গুধান অবলঘ্ন। 
উভয় গ্রন্থেই সাংখ্যসম্মত সিদ্ধাস্তনিচয় অতি উত্তমরূপে বিবৃত ও 
বিস্তস্ত আছে। উভয়ের মধো পার্থক্য এই যে, উক্ত সাংগ্যদর্শনে পর- 
পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ প্রচুর পরিমাণে বিষ্স্ত আছে, এবং বিবেকজ্ঞানের 
সহায়করূপে কতকগুলি উপাখ্যানও (গল্পও স্থান পাইয়াছে, কিন্ত 

খ্যসপ্ততিতে সে সকল বিষয়ের আদৌ উল্লেখ নাই, কেবল সাংখ্য- 

সম্মত সিদ্ধান্তসমূহ মাত্রের যখাষথভাবে সন্নিবেশ আছে 

আমরা এই গ্রীবন্ধে গ্রধানতঃ উক্ত সাংখ্যদর্শন হইতেই আবশ্াক 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এবং প্রমাণরূপে মূলের স্থরসকলও উদ্ধৃত 
করিয়াছি, এবং আবগ্তক মতে সাংখ্যসপ্ততি প্রভৃতির কথা ও দন্মতি গ্রহণ 
করিয়াছি । 

সাংখ্যদর্শনেব বিষয়গুলি বড়ঈ উপাদেয়, এবং সবস ও চিত্তাকর্ষক । 
এই জন্য যতদূৰ সম্ভব, উহ্হাব বিবয়সমৃহ সংকলন কবিতে যদ্র করা 
হইয়াছে। সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ব, বন্ধ, নোক্ষ, ঝিঁবক, অনিবেক 
ও তাহার নিদান এবং আরও থে সমস্ত বিষয় অবশ্ত-জ্ঞাতব্য বলিয়া! 
বিবেচিত হইয়াছে, সে মস্ত বিষযও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
কেবল জটিল বিচারাংশ ও নীরস উপাখ্যানাংশ মাত্র অনাবশ্তক বোধে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

সাংখ্যের পরেই পাতগল দর্শনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
সাংখ্ের সন্ধে পাতগ্রগ যোগদর্শনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। সাংখ্যোক্ত 
তত্বমূহই অপরিবর্তিতভাবে পাতঞ্লে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে) এই জন্য 
পাতগ্রল দর্শন সাধারণতঃ দেশ্বর সাংখ্যদর্শন নামে গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে; স্ৃতরাং সাখ্যের পর পাতঞ্জলের বিষয়-সন্নিবেশ কর। অশোভন 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। 


(৩) 


খ্যের স্ঠায় পাতঞ্জল দর্শনেরও প্রধান-প্রতিপান্য প্রায় সমস্ত বিষয়ই 
প্রবন্ধমধো স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। যোগ, যোগবিভাগ, যোগ-সাধন, 
যোগাঙ্গ। বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বর ও যোগফঙ--কৈবল্য প্রস্ভৃতি বিষয় 
সমূহ প্রবন্ধের উপাদানরপে সংকলিত হইয়াছে, কেবল স্বিস্থৃত যোগ- 
বিভূতির কথা অতি সংক্ষেপে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সংগৃহীত বিষয় 
গুলির প্রামাণ্য প্রকাশনার্থ মৃলগ্রস্থ হইতে হৃত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া, সে 
সমস্তের মন্্ীর্ঘও বিবৃত করা হইয়াছে । এখানে বল! আবশ্তক যে, 


পাতগল-সম্পকিত আলোচনায় প্রধানতঃ ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্রের 
সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি পরিগৃহীতই হইয়াছে । 


পাতগ্রলেৰ পরেই মীমাংসা দর্শনের বিষয় প্রবন্ধমধ্যে সরিবেশিত কর! 
হইয়াছে। যদিও আপাতজ্ঞানে পাতঞ্জলের সহিত মীমাংস! দর্শনের কোন 
প্রকার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, সত্য তথাপি উভয়কে একবারে সন্বন্বশূন্ত 
বলিতে পারা যায় না|. পাতঞ্জালাক্ত ক্রিয়াযোগের মহিত মীমাংসা 
দর্শনের ঘনিষ্টত| অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মীমাংসা 
শাস্্রোন্ত কর্মরাশিই যদ্দি নিষ্কামভাবে অনুষিত হয়) তাহা! হইলে সেই 
সমুদয় কর্মই চিত্তশ্ুদ্ধি সম্পাদনপূর্ধ্বক বিবেক-জ্ঞানোপ্জননে যথেষ্ট 
সহায়ত। করিতে পারে । এই সকল কারণে পাতঞ্জলের পর নীমাংসা 


দর্শনের এঞ্জআ্-সন্লিবেশ কর! নিতান্ত অসম্বদ্ধ বা অসঙ্গত বলিয়| 
সনে হয় না। 


আলোচা মীমাংসাদর্শনের প্রধান উপজীবা হইতেছে-_ধর্মকর্মম। 
চন্ম্মোপভীবী বলিয়াই মীমাংসাদর্শন কশ্মমীমাংস! নামে পরিচিত হইয়াছে। 
চশ্মের তত্ব নিরূপণ করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও, যে সমুদয় বিষয় 
[বিজ্ঞাত না থাকিলে, অথব! যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি পরিকল্পিত না হইলে 
রম সম্বন্ধে বিচারই চলতে পারে না, সে সকল বিষয়ও উহার আলোচনার 
সতী অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেই কারণেই কর্দীমাংসার 


(৪ ) 


অঙ্গরূপে বহুবিধ নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন কর! আবপ্তক হইয়াছে । সেই সকল 
নিয়ম-পদ্ধতি "ন্যায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল আচাধ্যই 
আবশ্কক সতে তৎগ্রবন্তিত স্তার়গুলির সহায়তা গ্রছণ করিয়াছেন। 
কম্ম্ববিচারের সহিত এ সমুপয় নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজিত হওয়াঁর কেবল যে; 
গ্রন্থেব কলেবরই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে; পরস্ত জটিলতার মাত্রাও 
সমধিক বদ্ধিত হইয়াছে । বেদবিগ্থ/-বিশারদ মহামতি শবরস্বামী ও 
কুমারিল ভট্ট অতি উংকৃষ্ট 'তাধ্যও 'বার্তিক' ব্যাখ্যা! দ্বারা উহার জটিলতা 
কিয়ৎপরিসাণে লঘু করিয়াছেন, এবং কর্মমীমাংসার মর্ধ্ গ্রহণের পথও 
অনেকট! নিষ্চণক করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে সর্বতোভাবে 
তাহাদেরই পদাস্কানুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। 

এস্থলে বলা আবশ্তক যে, বিশাল মীমাংস! দর্শনের জটিল বিষয়রাশি 
সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই; 
অধিকত্ব, কর্্মবিচার অত্যন্ত নীরস ও জটিল, সহজেই পাঠকবর্গের 
অরুচিকর হইতে পারে ; এইজন্য কর্মবিচারের স্থল অংশ পরিত্যাগ 
দার্শনিক করিয়| গ্রধানতঃ ভাগ মাত্র সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে, 
এবং সেই সকল বিষয়ের দমর্থনকরে যুক্তির সঙ্গেসলে মীমাংদাদর্শনের মূল 
হুত্রসমূহও উদ্ীত এবং ব্যাখ্যাত হয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিধিবিচার। 
তাহার বিভাগ ও তদমৃকূল উদাহরণ যথাসম্ভব সন্নিবেশিত *এ০শ্হিইয়াছে । 
ইহাছ্থার! সহদয় পাঠকবর্গ অল্পমাত্রও তৃপ্তিলাভ করিলে আমাদের পরিশ্রম 
সফল হইবে। 


! 


ভবানীপুর, 


ভাগৰ ঠী, 
এগ জীনুর্গাচবপ শন 


১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২। 


বিষয়-সূচী। 


€ সাংখ্যর্শন 3 
বিষয় 
31 অবতরণিকা সি নি রা 
(ক)-স্সাংখ্যদর্শন ও তাহার বিভাগ *** রঃ 
(খ) সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা ও তৎসন্বন্ধে মতভেদ ৪৫৪ 
(গ) এ মতাস্তরের কারণত্রয় রঃ রি 


(ধ) সাংখ্যদর্শনের অধ্যায় বিভাগ ও বিষয়বিভাগ ৪৪ 
(৩) সাংখ্য সম্মত প্রচলিত গ্রন্থ ৮০০ 

২। সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্--ত্রিবিধ ঠুঃখের আত্যস্তিক নিবি 
৩। ছুঃখ নিবৃত্তির উপায়-_ৰিবেক জ্ঞান .** রর 
৪। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিচয় 
৫। ছুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায়ের অনুপযোগিতা 

ত। € অলৌকিক উপায় যজ্ঞারদির অনুপযোগিতা 


৭| কর্ধফলেও ছুঃখের অস্তিত্ব রঃ ৪৪8 
আছ। মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্ত-্ঞাতব্য চারিটী বিষ ১৪৫ 
৯। আত্মার হুঃখ-সন্বন্ধ বিচার ঠ ডে 
১৫। গ্রকৃতি-সংযোগে আত্মার হুঃখ-সন্বন্থ রর 
১১। প্ররুতি-সংযোগে অবিবেকের কারণতা রে 


১২। একমাত্র বিবেক-জ্ঞানে অবিবেক-্বংশসঘর্থন 
১৩। জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরোক্ষ অপরোক্ষ বিভাগ রঃ 
১৪। অপরোক্ষ জ্ঞানে অপরোক্ষ অজ্ঞানের বিনাশ ০ 


গজ 


িরিরারারারে: 


১১ 


১৫ 

ডে, 
১৭ 

১৯ 

১ 
২ 
চি 
২৫ 
৭ 
৮ 
২৯ 
৩৪ 


9 


বিষয় পৃষ্ঠ 


১৫। সাংখ্যসন্মত প্রমাণ *** নন মূ ৩১ 
(ক) প্রমাণের উদ্দেশ্ত--প্রমেয়-সাধনা **, ১৯৯ ৩১ 
(খ) প্রমাণ কথার অর্থ ও প্রমাণের কার্ধ্য-প্রালী *** ৩১ 
(গ) প্রমা, প্রমাণ ও প্রমাতার স্বরূপ প্রদর্শন 5৪৪ ৩২ 
(ঘ) প্রমাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষুর অতিমত ১০7 ৩২ 
($) .বাচষ্পতি মিশ্রের মত *** ৪ ৯৯০ ৩৫ 
(5) অবিবেক ও পুরুষের ভোগ ৪৮৫ ৪৪ ৩৭ 

১৬। সাংখ্যসক্মত প্রমাণের বিভাগ 9 2 15 
(ক] প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষপ"** রঃ ১৯ ৩৯ 
(খ) অনুমানের লক্ষণ ও বিভাগ ৫ 5৪8৪৬ 
(গ) ব্যাণ্তির লক্ষণ ও ব্যাণ্ডি-নির্ণয়ের উপায় ১৯৯8১ 
(ঘ) শব ও অনুমানের সম্বন্ধ ৪ ০৪ ৪৪ 
(ড) শব প্রমাণের লক্ষণ রি রে ৪৫ 
(চ) শব্ধ ও অর্থের সম্বন্ধ রঃ 5. 588 
(ছ) বেদের অর্পোরুষেযুত 8 ১৯১8৬ 

১৭। সাংখ্যর পঞ্চবিংশতি তত্ব **, ৪৭ 

১৮। এ সকল তত্বের শ্রেণীবিস্তাগ--গ্রন্কৃতি বিকৃতি ইত্যাদি ০০০৪৮ 

১৯। সাংখ্য-সন্মত.সকার্ধাবাদ 5৪৪ ৮০18৯ 

২৯। বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িক-সম্মত অস্থ-কার্ধাবাদ ৯১৯৫১ 

২১। শঙক্ষর-সন্মত বিবর্তবাদ রা ০৪৯ ৫২ 

২২। অসং-কার্য্যবাদ ও বিবর্তবাদ খণ্ডন ০৪০ ৫৩ 

২৩। সাংখ্য সম্মত গ্রস্কৃতি 2 ১০ ৫৪ 


(ক) প্রর্কতির জিওপমন়্ 292 ৮৯৪ €€ 


€থ) 
€গ) 
(ঘ) 
(ও) 
২৪। 
(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
২৫। 
৬ । 
(ক) 
(খ) 
ই৭। 
(ক) 
২৮ | 


বিষয় 


ত্রিগুণের শ্বভাব ও স্বরূপ ৬ 
সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে শব্দ-স্পর্শাদি গুণেব অভাঁৰ 


প্রক্কাতর অপরিচ্ছিন্নত্ব ব! বিভূত্ব ও তৎপক্ষে যুক্তি 


প্রকৃতির মূল কারণত্ব সমর্থন উর 


পুরুষ (আম্মা ) * *** ৪2 

পুরুষের অস্তিত্বে যুক্তি রঃ 
* স্বগ্রকাশত্ব ও নিগুপত্বাি মমর্থন 
" আননরূপত্ব খণ্ডন রি 
৮” বন্ত্ব-স্থাপন 


'অন্ধ-পঙ্থুস্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষের নয 
মহত্ত্ব বা বু দ্বিতত্ব ** রঃ 

মহতত্বের প্রথমোৎপত্তি এবং শ্বতাব ও কাধ্যাদি 
মহত্তত্বের সান্তিকাদি ত্রিবিধ তেদ ** 

অহঙ্কার তত্ব ও তাহাব ত্ৈবিধ্য .** 

অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয়েব ৎপত্তিক্রম 
মন ও ইন্জিয় সম্বন্ধে বাচম্পতি মিশ্রের মত 


২৯৭৯ঞদ্জিয়গণের ভৌতিকত ধণডন 


৩১। 
৩২। 
৩ | 
৪8 | 


৫ | 


ইন্জিরগণের অতীন্িয়ত্বকথন .১, 

ইঙ্গিয় ও পঞ্চতন্মাত্র-হৃষ্টিব গৌর্বাপর্য্ে প্রমাগ 
ইঞ্জিয়গণের বৃত্বি-যৌগপদ্ঠের সপ্ভাবন 

ত্রয়োদশ প্রকার “করণ' ও উহাদের কার্ধ্য প্রণালী 
সাংখামতে পঞ্চ প্রাণের শ্বরপ নিরূপণ 

প্রাণ সম্বন্ধে বেদাত্তের মত রঃ 


৫৬ 
৫৮ 
€ন৯ 


১ 


৬৪ 
৬৬ 
৬৮ 
৬৯ 
৭৪ 
৭১ 
৭১ 
৭৩ 
৭৪ 
৭৫ 
৬ 
৭৭ 
৭৮ 
৭৮ 
৮১ 
৮৩ 
৮৪ 
৮৫ 


৩৬। 
(ক) 
(থ) 
(গ/ 
(ঘ) 

৬৭। 


৩৮ | 


₹৯। 
৪৪1 
9১ । 
৪২। 
৪৩। 
88 । 
৪৫ 
৪১ । 
8৭ | 
৪৮। 
৪৯। 
৫৪ 
৫১। 
€২। 


1$ 


বিষয় 
স্ব শরীর ৩৩৬ ১৪৬ ৪৪৪ 
সুস্ম শরীরের 'মবশ্তকত৷ রর রঃ 
। « অষ্টাদশ অবয়ব কখন ৪ 
£ 4 বিভাগ ও তৎকারণ রর 
হুঙ্ব শরীরদ্বার৷ জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা ৪ 


অধিষ্ঠান শরীর ও তাহার পৰিচয় *** 


৮৫ 
৮৫ 
৮৬ 
৮৭ 
৮ণ 
৮৮ 


। অবিশেষ' ও 'বিশেষ নাম নির্দেশ এবং রি ট 


বিশেষের উৎপত্তি কথন ৪ 
স্থল ও হৃক্ম শবীরের উৎপত্তি ও স্বরূপ চর 
সুক্ষ শরীরের স্থিতিকাল ও বহির্গম্ন রি 
ধ্যানের লক্ষণ রঃ ৪ 
চিত্ববৃত্বিনিবোধের উপায় কথন *** ৫ 
লয় ও বিক্ষেপনামক দোষের নিবৃত্তি কথন *৫৪ 
মুক্তির লক্গণ,  *** 
মুক্তির স্বরূপ ও উপায় (জ্ঞান) কথন ৯৪৫ 
বিবেক জ্ঞানে জীবের কৃতার্থতা ... রি 
মুক্তির বিভাগ কথন রর পেজ 
বিবেক জ্ঞানের ত্রিবিধ বিভাগ *** ৪ 
সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্বের বিভাগদ্ধয় কথন «* 
প্রত্যয়সর্গ ও তাহার বিভাগ 4 রহ 
ত্রিবিধ শরীব কথন *** 85 ৪ 


ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখোর মত ৪ ৪ 





৮৮ 
৮৯৭ 
৯১ 
৯৩ 
৯৩ 
ন৪ 
৯৫ 
৯৬ 
৯৭ 
ন৮ 
নি 
১৪১ 
১৪২ 
১৪৩ 


১৪৭ 


1/৫ 


(পাতগ্রল দর্শন। 
বিষয় 


৫৩। অবতরণিক। 
(ক) যোগ সম্বন্ধে সর্বশান্ত্রের সম্মতি 


] 


১] 


৬৬৪ 


(খ) পাতঞ্জল দর্শনের সাংখ্য-শান্ত্ে অস্তর্ভাবের কারণ এবং 
তৎসম্বন্ধে মতভেদ প্রদর্শন 


€৪1 যোৌগদর্শন প্রণেত। পতঞ্জলির সম্বন্ধে আলোচন! 


৫€৫। ভাষ্যকার ব্যাসের সম্বন্ধে আলোচন। 
৫৬1 যোগ-সম্মত অন্থের সংখ্যা 

৫৭। যোগশাস্ত্রেরু গ্রাচীনত্ব স্থচন! 

৫৮। যোগের লক্ষণ ও ম্বরূপাদি কথন 
৫€৯। যোগের বিভাগ ** 

৬০| সমাপত্তির লক্ষণ ** 

৬১। সম্প্রজ্জাত সমাধির বিভাগ 

৬২। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিচয় 


১১০০ 


৬৩। অসন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ও তত্তিন্ন সময়ে পুরুষের অবস্থ! 


৬৪। ক্রিষ্টাকিষ্ চিত্ববৃত্তির বিভাগ 

সষ্ট। প্রমাণের বিভাগ 

৬৬। বিপর্যয়ের লক্ষণ ০০৪ 
৬৭। বিকল্পবৃত্তির পরিচয় 

৬৮। নিষ্রাবৃত্তির পরিচয় *** 
৬৯। স্থৃতির লক্ষণ ৪ 
৭। বৃত্বিনিরোধের দ্বিবিধ উপায় 
(ক) অভ্যাসের লক্ষণ ** 


১১৮ 


(খ) 

(গ) 
৭১। 
৭২ । 
৪৩। 
৭6। 
৭৫। 
৭৬|। 
শণ। 
৭৮ । 
ণন | 
৮। 
৮১। 
৮২। 
৮৩। 
৮৪ 
৮৫ | 
৮৬। 
৮৭। 


৮৮ | 


৷ উল ( 


৪১। 


বিষয় 
বৈরাগ্যের লক্ষণ ০৪০ রর 
পর বৈরাগ্যের লক্ষণ মি 
উপায়ের তীব্রতাদিভেদ ৪ 
ঈশ্বর-প্রণিধানা  *** ডা 
ঈশ্বরের পরিচয়. **, রি 
তাহার পরমগ্ডরুত্ব কথন টি 
প্রণব জপ ও তাহার ফল ৪৪৪ 


মৈত্রী, কপাদি ভাবনা ও প্রাণের প্ররচ্ছ্দন-বিধারণ 


ধ্যানের বিষ-নির্দেশ হি 
চিত্তবৃত্বি-নিরোধের জন্য ক্রিয়াযোগ-বাবস্থা 
ক্রিয়াযোগের উদ্দেপ্ত ও বিভাগ  **, 
অবিগ্যা্দি পঞ্চ ক্লেশ ও তাহার বিভাগ 
কর্্মাশয় ও তাহার ফল ফু 
হুঃখোতপত্তিব কারণ (সংযোগ) 
ংযোগের হেতু (শবিগ্ঠী কথন **, 
বিবেকখ্যাতির চঃখ-নাশকত। ক 
যোগাঙ্গ-নাধনার উপকারিত। ৪৪ 
যোগাঞ্জগের অষ্টবিধ বিভাগ রঃ 
যম-নিরমাদির বিভাগ. লক্ষণ ও ফল নির্দেশ 
ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ ৫ 
যোগাঙ্গ সমার্ধির লক্ষণ নি 
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( হিন্দুদর্শন ) 

ফেলোশিপ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের 
বিষয় সংকলিত ও আলোচিত হইয়াছে; এখন তৃতীয় খণ্ডের 
প্রারস্তে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার অবসর উপস্থিত হইয়াছে; 
কারণ, আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, দর্শনপধ্যায়ে সাংখ্যদর্শন 
তৃতীয় স্থানে অবস্থিত। দর্শনসমূহের বিষয়-সঙ্কলনের ব্যবস্থার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এবং দর্শনশান্ত্রগুলির সম্তাবিত বিরোধ- 
পরিহার ও সামগ্রশ্য রক্ষা করিতে হইলেও এরূপ পরিকল্পনাই 
সমিচীন বলিয়। মনে হয়। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকের ন্যায় 
সাংখ্যও জড় জগতের সত্যতা ও পুরুষের বন্ধুত্ব প্রভৃতি অনেক 
বিষয়েই প্রায় একমতাবলম্বী। ন্যায় ও বৈশেষিক পরমাণুর 
নিতাতা স্বীকার করেন, এবং পুরুষের (আত্মার) তাত্বিক ভোগ 
সমর্থন করেন; সাংখ্য সেস্থলে ত্রিগুণ৷ প্রকৃতির আসন স্থাপন 
করিয়াছেন, এবং বুদ্ধিকে তাত্বিক ভোগের অধিকার দিয়! পুরুষের 
বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। এই জাতীয় বহুব্ষয়ে সৌসাদৃশ্য 
থাকায় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আলোচনার পরে সাংখ্যদর্শনের 
আলোচনাই সঙ্গত ও শোভন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । এই 
কারণে, এখন অগ্রে আমরা সাংখ্যদর্শনের কথা বলিব, পরে 
পাতঞ্জলদর্শনের কথ! শেষ করিয়। অপরাপর দর্শনের বিষয় ধথাক্রমে 
আলোচনা করিব। 


২ ফেলোশিপ -প্রাবন্ধ। 


[ সাগখ্যচ্দ্্শনন ও তাহাল্র বিভাগ । ] 
আলোচ্য সাংখ্যদর্শন দুইভাগে বিভ্ত্ত- সেশ্বর সাংখ্য ও 
নিরীশ্বর সাংখ্য। মহষি পতঞ্লি-প্রণীত পাতগ্রল দর্শন সেশ্বর 
সাংখ্য নামে, আর মহামুনি কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর 
ংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, কপিলদেব স্বকৃত সাংখ্যদর্শনে 
ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন নাই ; বরং সাগ্রহে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন; এবং আপনার সিদ্ধান্ত অক্ষুপ্ন রাখিতেও যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেন (*) ; আর মহধি পতগ্রলি সেই শ্থলেই ঈশ্বরের 
* নুত্রকার প্রথম অধ্যায়ের “ঈশ্বরাসিদ্ে:* ৯২ সুত্রে সপষ্টাক্ষরে ঈশ্বর 
গ্রতিষেধ করিলে ও, ব্যাখ্যাতৃগণ ইহার উপর অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে বিরত হন নাই। কেহ বলিয়াছেন-_-কপিল যে, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” 
বলিয়াছেন, এটা প্রৌড়িবাদমান্র ) অর্থাৎ পরপঞ্ষের মুহিত তক প্রসঙ্গে 
আপনাত্ব তর্কনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ধ্ীরূপ বলিয়াছেন মান, কিন্তু উহা 
তাহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নহে। অপর পক্ষ বলেন_ঈশ্বর কোন 
প্রমাণের দ্বার! সিদ্ধ নহে,--অন্ুভবগম্য ; এই জন্তই কপিল “ঈশ্ববাভাৰাতঃ 
না বলিয়া 'অসিদ্ধেঃ, বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন-_সর্বশক্তি ঈশ্বরের 
নিত্য এ্ধর্ধ্য আছে--জানিতে পারিলে, সংদারী লোক জাগতিক প্রশর্য্যেও 
নিত্যতা ভ্রমে অধিকতর আমক্ত হইতে পারে ; তাহার ফলে এস্বর্যের 
অনিতাতা জ্ঞানে যে, বৈরাগ্যলাত, তাহ! ব্যাহত হইতে পারে ; এই ভয়ে 
সত্রকাব নিত্োশ্বরের নিষেধ করিয়াছেন ) কিন্তু ঈশ্বর প্রতিষেধ তাহার 
অভিপ্রেত নহে ; উত্যাদি বন রকম তাংপর্য্য কল্পনা দ্বারা অনেকে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াম পাইয়াছেন! কিন্তু সথত্রকার কপিলের যে, 
মনোগত ভাব কি প্রকার, তাহা তিনি ন| বলিয়! দিলে এবিষয়ে সংশরশুত 
হওয়। বড়ই কঠিন মনে হয়। 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য। ৩ 
জাসন প্রদান করিয়া যোগমহিমা খ্যাপন করিয়াছেন । পক্ষান্তরে 
কপিলরুত নানতার পরিহারপূর্ববক সাংখ্যশান্ত্রের সমধিক গৌরবও 
বদ্ধিত করিয়াছেন (*)। 

আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই সর্বাপেক্ষা শোচনীয় 
দুর্দশায় উপনীত হইয়াছে । যে সাংখ্যশান্ত এককালে শিষ্য- 
প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে বু বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল, এবং যাহার 
যুক্তিযুক্ত বচনপরস্পরায় বিমুগ্ধ বিশ্বমানবগণ শতমুখে গৌরৰ 
কীর্তন করিত; সেই সাংখ্যশান্ত্ই আজ দ্মিবার কালচক্রের 
তামোঘ নিম্পেষনে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত হইয়া অতি দীনভাবে, 
যেন শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় কোনমতে আত্রক্ষ, করিতেছে মার । 

শান্তর নির্দেশ ও লোকপ্রপিত্ধি হইতে জানা যায় যে, 
কপিলদেবই সাংখ্যশাস্ত্ের ্রণেতা ও আদি প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণ 
শাস্ত্রে ও ইতিহাসাদি গ্রন্থে কপিলের উজ্জ্বল জ্ঞানমহিমা কীর্তিত 
আছে; বেদেও কপিলের অসীম জ্ঞানগৌরব উদেখাধিত হইয়াছে 








* এখানে বল! আবস্তক যে, যে কারণেই হউক, ঈশ্ববের অস্তিত 
অন্ধীকার কবিলেও কপিলকে 'নাস্তিক' মনে করা সঙ্গত নহে; কারণ, 
তিনি অন্মাস্তরবাদী, পরলোকে ও আত্মার অস্তিত্ব ও সখদুঃখভোগ স্বীকাব 
কবিয়াছেন। যাহাবা জন্মান্তর বা পরলোক-সম্বন্ধ স্বীকার করেন, 
তাহারাই “আস্তিক”, আর যাহার! তাহা শ্বীকার করেন না,--এখানেই 
গেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফুরাইয়া যায় বলেন, তাহারাই 'নাস্তিক' 
পদবাচা, কিন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নান্তিত্বের সঙ্গে 'আন্তিক' ও 'নান্তিক' 
কথার কোন সম্পর্ধই নাই। 


৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


কিন্তু সাংখ্যদর্শন প্রণেতা! কপিল যে, কে, নে সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই 
অনেকে অনেক রকম সংশয় পোষণ করিয়া আসিতেছেন; আচাধ্য 
শঙ্করম্বামী সেই সংশয়কে আরও উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়! 
গির।ছেন (১)। 

তাহার মতে মাংখ্যদর্শন মূলতঃ নারায়ণাবতার কপিলদেবের 
প্রণীতই নহে । উহা কপিলনামক অপর কোনও লোকদ্বারা 
প্রণীত হইয়াছে । কেহ কেহ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট ন! 
হইয়া কল্পনা করেন যে, “তক্রসমাস+ নামে যে, দ্বাবিংশতি-সুত্রাত্বক 
দ্র গ্রন্থ আছে; তাহাই নারায়ণাবতার কগিলের প্রণীত, আর 


(১) শঙ্করাচার্ধ্য ৰলিয়াছেন-_ 
প্বা তু শ্রুতিঃ কপিলস্ত জ্ঞানাতিশয়ঃ প্রদর্শনী এররশিত, ন তয় 
শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিরাং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যমূ। “কপিলম্ ইতি_শব- 
মামান্যমাত্রত্বাৎ। অন্থত্য চ কপিলত্ত সগরপুজ্রাণাং গ্রতপ্ত,: বাহ্থদেবনায়ঃ 
স্বরণাৎ।” (ক্রন্গস্থত্র ২)১।১ শাঙ্করভাষ্য )। 
অভিপ্রায় এই যে তোমর! কেবল কপিলের জ্ঞানাতিশয্য প্রতিপাদক 
তি দেখিয়াছ মাত্র, কিন্তু তাহাতেই কাপিল মতের উপর শ্রদ্ধা কবা 
উচিত হয় না? কারগ, উহ! বেদ্ববিরুদ্ধ ; রিশেহতঃ শ্রর্তিতে রেবল 
£কপিল' নামের মাত্র উল্লেখ আছে? কিন্ধু মেই রূপিলই যে, সাংখা- 
প্রণেতা, তাহ ত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার! যায় না]; কেন না, আরও 
একজন কপিলের নাম শোনা যায়, ধাহার পর নাম বান্দেব। তিনি 
দগর-রাঞ্ধের পুত্রগণকে ভন্ম করিয়াছিলেন । এই উভয় কপিলই যে, এক, 
তাহাও বগিবার উপায় নাই ; জতএব কপিলের নাম দেখিয়াই সাংগ্য- 
দর্শনের উপর শ্রদ্ধা কর! সঙ্গত হয় না। 





হিন্দুদর্শন-সাঁংখ্য | ৫ 
বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যসমস্িত যে সাংখ্যদর্শন এখন প্রচলিত আছে, 
তাহা! অগ্নি-অবতার কপিলের কৃত, এবং ইহা সেই সংক্ষিপ্ত তত্ব 
ঈমাসেরই ছায়াবলম্বনে রচিত ও তাহারই বিস্তৃতি মাত্র; এই 
কারণেই পাতগুল দর্শনের হ্যায় ইহাও “সাংখ্য প্রবচন? নামে পরিচিত 
হইয়াছে। “অগ্নিঃ স কপিলো৷ তৃত্বা সাংখ্যশান্ত্রং বিনিদ্ধমে” 
ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্মৃতিবচনও এঁকথারই অনুমোদন করিতেছে। 
অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ একথায়ও পরিতুষ্ট না হইয়া কল্পনা 
করেন যে, 'তত্বসমাস'ই কপিলকুত সাংখ্যদর্শন; আর প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শনখান! প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষুরই কৃতিত্বের ফল। 
বিজ্ঞানভিস্ষুই স্বকৃত ভাস্তের গৌরববর্ধনের জন্য স্বকীয় 
সূত্রগুলিকে কপিলকৃত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; বস্ততঃ এ 
সমুদয় সুত্র কপিলকৃত নহে। এ কথার অনুকূলে তাহার! তিনটা 
কারণ প্রদর্শন করিয়! থাকেন-_ 


১। ষড় দর্শনের টীকাকার মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উতার 
টাক! করেন নাই। তাহার সময়ে যদি প্রচলৎ্ সাংখাদর্শশ 
বিগ্ভমান থাকিত, তাহ! হুইলে তিনি কখনই মুল সাংখাদর্শন 
পরিভ্যগি করিয়া, ঈশ্বরকুষ্ণকৃত কারিকার ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ 
করিতেন না। ২। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বেদাস্তদর্শনের ভাঙবে 
সাংখ্যমতের দমালোচন! প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষটের কারিকা উদ্ধৃত 
করিয়াই বিরত হইয়াছেন, কিন্ত এসকল সূত্রের নাম পধ্যস্তও করেন 
নাই। তীহার সময়ে ইহার অস্তিত্ব থাকিলে, কারিকামাত্র উদ্ধার 
করিয়াই সম্ভষ থাক! কখনই তীহার পক্ষে শোভন হইত না। 


৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


তৃতীয় কারণ-_অন্যান্য আর্য সূত্রের সহিত এ সকল সূত্রের 
সাদৃশ্ের অত্যন্তাভাব। খধিপ্রণীত অন্যান্ত দর্শনের সূত্রসকল 
যেরূপ স্বল্লাঞ্ষর ও গৃঢার্থব্যপ্রক, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের সূত্রসমূহ 
ঠিক তদনুরূপ নহে; ইহার সূত্রগুলি এতই সরল ও স্পষ্টার্ঘক 
যে, অনেকস্থলে ব্যাখ্যারই আবশ্যক হয় না। ইহ নিশ্চয়ই 
জার্ধ-সূত্র-রচনার রীতিবিরুদ্ধ। ইহার পর আরও একটা কারণ 
জাছে, তাহ! বিজ্ঞানভিক্ষুর নিজের উক্তি। তিনি ভাহাপ্রারস্তে 
লিখিয়াছেন-- 'সাংখ্যশান্ত্ররূপ জ্ঞান-সুধাকর কালার্কছারাতক্ষিত 
হইয়। কলামাত্র অবশিষ্ট আছে; আমি স্বীয় বচনাম্বত দ্বারা 
পুনরায় তাহার পূর্ণত1 সম্পাদন করিব' (১)। ্ 

তাহার এ কথা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
বিজ্ঞানভিক্ষু যেন সাংখ্যদর্শনের সমস্ত অংশ ব! সমস্ত ফ্লুর সংগ্রহ 
করিতে পারেন নাই ; নিজে বাক্য বোজনা করিয়া মেই সমুদয় 
অসম্পূর্ণ অংশের পূর্ণতা, সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল 
কারণে, আলোচ্য সাংখ্যদর্শনের রচনা সম্বন্ধে উক্ত প্রকার কল্পন! 
অযৌক্তিক বা অসঙ্গত হইতে পারে না। 


সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কিন্তু উচ্চকণ্ে "এসকল 
কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--দেবহৃতির 
গর্ভজাত নারায়ণাবতার কপিলদেবই এই উভয় গ্রন্থের প্রণেতা । 
তিনি প্রথমতঃ 'তবসমাসে' যাহ! সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, পরে 


রর রি পকানার্ক-ডক্ষিতং সাংখ্যশান্ং জ্ঞান-নুধাকরম্‌। 
কলাবশিষটং তূয়োহ্লি পূররিব্ে বচোমুতধৈ: 1” (জ্াখু-ভূমিকা) 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য। ৭ 
লোকহিতার্থে তাহাই আবার বিস্তুতভাবে বর্ণন| করিতে যাইয়! 
ষড়ধ্যায়ী বিপুল সাংখ্যদর্শন রচনা! করিয়াছেন। এরপভাবে 

ক্ষিপ্তার্থের বিস্তৃতি বিধান সুধীসমাজে সমাদৃত ও সমীচীন বলিয়া 
পরিগৃহীতও হইয়া থাকে । বিশেষতঃ বিষুর অবতার কপিলই যে, 
সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা কপিল, তাহাও কপিলের উক্তি হইতেই 
বুঝা যায়-_ 
“এতদ্মে ভন্ম লোকেহশ্মিন্‌ ুমুক্ষণাং হুরাশয়াৎ। 
প্রসংখ্যানায় তথ্ানাং সন্তায়াত্ম-দশিনাম্‌ ” (ভাষ্য ৬৭৪) 
অর্থাৎ আত্মদর্শী পণ্ডিতগণের অভিমত তত্বসমূহ পরিগণন। 
করিবার উদ্দেশ্যে এবং মুমুক্ষুগণের আগ্রহাতিশয়ের ফলে জগতে 
আমার এই জন্ম। ইহ! হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, জগতে 
ুমুক্ষুগণের কল্যাণার্থ পঞ্চবিংশতি তত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যেই দেব- 
হুতির গর্ভে ভগবান্‌ নারায়ণের কপিলরূপে আবির্ভাৰ হইয়াছিল । 
অতএব বিষুরর অবতার কপিলদেবের উপরেই সাংখ্যদর্শন 
প্রণয়ণের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণকরা সঙ্গততর মনে হয়। 
তাহার পর, “অগ্নিঃ স কপিলো৷ নাম" বাকোোতে, কপিলরূপী 
জগ্রিকেই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেত| বল! হইয়াছে, ভাহা নহে; 
কিন্তু যে ভগবান মহাকাল বিশ্বরূপে বিরাজমান, অগ্নি তাহারই 
শক্তিবিশেষ ভিম্ন আর কিছুই নহে। ভগবান্‌ নারায়ণ সেই 
ঘগ্রি-শক্তিরূপে কপিল নামে প্রাদুড়ৃত হইয়! সাংখ্যশান্ত্র রচনা 
করিয়াছিলেন; ইহাই এ বাক্যের প্রকৃত ও সুসঙগত অর্থ, অন্যরূপ 
অর্থ সঙ্গতই নহে। অতএব বলিতে হইবে যে, দেবহুতির গর্ভজাত 


৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


নারায়ণাবতার, ষে কপিল “তত্বসমাস' রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই 
লোকহিতার্থে পুনরায় বিস্তীর্ণ ষড়ধ্যায়পূর্ণ সাংখ্যদর্শন রচন! 
করিয়াছেন-- ইত্যাদি । 

সাংখ্যদর্শনের রচনা ও রচয়িতার সম্বন্ধে ষে সমুদয় সংশয় ও 


সমাধান প্রণালী প্রচলিত আছে, আমরা সংক্ষেপে সে সমুদয় 
একস্থানে সম্নিবদ্ধ করিয়। দিলাম | সুধী পাঠকবর্গই এ সম্বন্ধে 
আপনাদের অভিমত মন্তব্য নির্ণয় করিয়া লইবেন । 

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, আলোচ্য সাংখ্যশান্ত্র এক সময় 
যেমনই উন্নতি ও বিস্তৃতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলঃ এখন জাবার 
তেমনই অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে । বর্তমান 
সময়ে সেই বিশাল সাংখ্যশান্ত্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অতীতের 
গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কেবল ছুই একখানি গ্রন্থমাত্র করখন পর্যন্ত 
কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থরাশির অতীত স্মৃতি 
জ্রাগরুক করিয়া রাখিয়াছে। সেই সমস্ত বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার 
আর হইবে কি না, তাহা অন্তর্যামীই জ্গা,নন। 

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকুষ্ণের গ্রস্থপাঠে জান! যায় যে, 
সাংখ্যশান্ত্রপ্রবর্তক মহামুনি কপিল সাংখ্যমত প্রচার করেন, এবং 
সর্ববাদে প্রিয় শিষ্য আস্থুরি মুনিকে তাহা! প্রদান করেন? আশ্থরি 
মুনি আবার গুরুলব্ধ সেই বিছা স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্্যকে স্প্রদান 


করেন। পঞ্চশিখাচার্য্যই ম্চিন্তিচ বন্থ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার 
করিয়! সাংখ্যশান্ত্রের সমধিক বিস্তৃতি বিধান করিয়াছিলেন (১)। 
(১) ইহরকুষণ স্বৃত সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লাখয়াছেন-_ 
এত পবিভ্রমগ্রযং মুনিরান্থরয়েহজুকম্পয়া গ্রদদৌ 
আনুরিরপি পঞ্চশিথায় তেন চ বছধাকতং তন্ন ॥” ৭% ॥ 


হিন্দুদর্শন--পাংখ্য । ৯ 


বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান'সময়ে তাহার কোন গ্রন্থই 
গাওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যতে পাইবার আশাও অতি তল্প। 
ব্যাসভাষ্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণিক ব্যাখ্যাগ্রস্থাদিতে পঞ্চশিখের 
অনেক সূত্র উদ্ধত দেখিতে গাওয়া যায়, কিন্ত সে সকল সূত্র- 
বাক্ট্ের আকর (মূল গ্রন্থ) নির্ণয় করিবার বা বুঝিবার কোনই 
উপায় নাই। | 

পঞ্চশিখের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। তিনি ছন্দোবদ্ধ সত্তরটীমান্্র 
শ্লোকে সমস্ত সাংখ্যশান্ত্নের (সাংখ্যদর্শনের ) প্রতিপান্ঘ বিষয়গুলি 
অতি নিপুণতার সহিত সংকলিত করিয়াছেন, এবং নিজেই বলিয়াছেন 
যে, এই সপ্তুতিতে (সত্তরটী শ্লোকে) যে সকল বিষয় গ্রতিপাদিত 
হইল; বুঝিতে হইবে, ইহাই সমস্ত সাংখ্যশান্ত্রের প্রতিপান্ঠ বিষয়। 
সাংখ্যশান্ত্রে তদতিরিক্ত কোন বিষয় প্রতিপাদিত হয় নাই। পার্থক্য 
এই যে, মুল সাংখ্যদর্শনে কতকগুলি আখ্যায়িকা সঙ্পিবি আছে, 
ইহাতে সেই আখ্যায়িকাগডলি নাই, এবং পরপক্ষ-খগ্ডনোপযোগী 
বিচার বিততর্কও স্থান পায় নাই; ইহাই সাধ্যদর্শন হইতে সাংখ্য- 
সপ্ততির বৈশিষ্ট্য ,১)। ঈশরকৃষ্ণকৃত এই সপ্তুতি বাঁ সাংখ্যকারিকা 
গ্রন্থ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গৌরবে অতি মহান্‌। ভগখান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্য সাংখ্যসিদ্ধান্ত খগুনকালে ইহার বাক্য ধরিয়াই বিচার 
করিয়াছেন, এবং মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও ইহার উপরেই অতি 
উপাদেয় 'তত্বকৌমুদী' নামক টাক! রচনা করিয়াছেন। 





(১) 'অপ্তত্যাঃ কিল যেহর্থান্তেহথা£ কত্সত্ত ষঠী-তনতর্। 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদব্বর্জিতাশ্চ ॥১ ৭২॥ 


"১৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


প্রচলিত সাংখ্যদর্শন ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং চারিশত 
ছাগ্সান্নটা (৪৫৬) সূত্রে সমাপ্ত । ইহার প্রথম অধ্যায়ে প্রধানতঃ 
চারিটী বিষয় আলোচিত ও নির্ণীত হইয়াছে ;--হেয় ও হেয়- 
হেতু, এবং হান ও হানোপায় (১)। তন্মধ্যে, হেয় অর্থ_ 
ত্রিবিধ ছুঃখ । হেয়হেতু অর্থ-_ প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক ঝা 
মাত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-প্রতীতির অভাব। হন অর্থ_উক্ত 
ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। হানোপায়--বিবেক জ্ঞান 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আত্মার (পুরুষের) 
পার্থক্যবোধ। এই চারিটা বিষয় লইয়াই' প্রথম অধ্যায় পরিসমাপ্ত 
হুইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে প্রকৃতি হইতে 
উৎ্পন্ন-_ প্রাকৃতিক সৃক্ষম কাধ্যপ্রপঞ্চ বর্ণিত হইয়াছে । তৃতীয় 
অধ্যায়ে, যথাক্রমে প্রাকৃতিক স্থুল কার্য ও সুক্ষম শরীর মিরূপিত 
হইয়াছে এবং স্কুল শরীর নিরূপণের পর, পর ও অপর বৈরাগ্য 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শান্ত্রোপদিষ্ট কয়েকটা উত্তম 

(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু চিকিৎসাশান্ত্রের হায় সাংখাশান্ত্রের 
বিষয়গুলিকেও চারিটা শ্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। চিকিৎসাশান্ত্রে যেরূপ 
রোগ, রোগের নিদান, আরোগ্য ও তাহার উপায় বণিত আছে, সাংখা- 
শাস্ত্রেও তদ্রপ হেয় --ছুঃখ, তরিদান--অবিবেক ; হান--ছুঃখের ক্ষয়, ও 
তদুপায় -»বিৰেকজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। চিকিৎসার ফল যেমন আরোগ্য, 
ঠিক দেইরূপ বিবেকজ্ঞানেরও ফল হুঃখহানিরূপ মুক্তি | প্রথমাধ্যায়ের 
ভাঘ্যশেষে বিজ্ঞানিক্ষু এই কথাই একটা প্লোকে গ্রথিত করিয়াছেন-_- 

“হেয়-হানে তন্বোর্ছেত্‌ ইতি ব্যুহা বথাক্রমম্‌। 
চত্বারঃ শান্রসুখ্যার্থা অধ্যায়েংশ্মিন্‌ প্রপঞ্চিতাঃ 1” 


হিন্দুদর্শন_ সাংখ্য। ১১ 


আখ্যায়িকা এবং তদনুসারে বিবেকজ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায় 
কথিত হইয়াছে । পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষ খগুন, অর্থাৎ অপরাপর 
দার্শনিক কর্তৃক সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর উপস্থাপিত আপত্তির, 
সমাধান, এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের উপর দোষ প্রদণিত হইয়াছে। 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে শান্তপ্রতিপাদিত প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের উপ- 
সংহারচ্ছলে বিশদ ব্যাখ্যাপ্রদশিত হুইয়াছে। উল্লিখিত বিষয় 
সমূহ লইয়া সমগ্র ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে । এতদ- 
তিরিস্ত আর যাহা কিছু আছে, তাহাও এসমন্ত বিষয়েরই 
আনুষলিক--প্রসজাগতমাত্র । 

মহামতি বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত যড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের উপর 
একটা ভাষ্বাব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তিনি ভাম্মমধো অনেক 
নৃতন তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং ব্রক্ষমীমাংসার সঙ্গে 
সাংখ্যশান্ত্রের একটা আপোষ-মীমাংসা করিতে বিশেষ চেফট। 
পাইয়াছেন। 

অধিকন্তু, ভাষ্যতৃমিকায় তিনি যে, আস্তিক ষড় দর্শনের মধ্যে 
একটা স্রামগ্রন্য সংস্থাপনের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! 
জতীব প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছে । তাহার সিদ্ধান্তা- 
মুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক দর্শনই এক একটা 
স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়! বিরচিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক দর্শনই 
সেই উদ্দেশ্টু বিষয়ে ততুপর থাকিয়া! নিজেদের প্রামাণ্য রক্ষা 
করিয়াছে। পরমত খগুন ব| বিষয়াস্তর বর্ণন, উহাদের প্রকৃত্ত 
লক্ষ্যের বহির্ভূত---গ্রাদজিকমাত্র। দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র 


১২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন আর কেহই এরূপ উদার কার্যে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই ॥ বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার নামে গ্ভ-পন্ঠ-ময় আর 
একখানা! ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি আপনার 
অভিমত সাংখ্যসিদ্ধান্তসমুহ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 
সাংখ্যসারের প্রারস্তে তিনি 'সাংখ্যকারিকা' রচনা করিয়াছেন, 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু সে গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় 
রহিয়াছে (১)। ফাপিলসূত্র বলিয়। পরিচিত তন্বসমাসনামক 
গ্রন্থের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর কোন ব্যাখ্য! নাই; পরন্ত মাধব- 
পরিব্রাজকনামক একজন সন্যাসী উহার টীকা রচনা করিয়াছেন । 

ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার উপর মহামতি বাচম্পতিমিশ্র 
যে, টাকা রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম__সাংখ্যতবকৌমুদী । 
ইহ। অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রামাণিক টাকা ।ক্'ইহা ছাড়! 
গৌঁডপাদ্াচার্যরূত একখানা ভাষ্য ও সাংখ্যচক্দ্রিকানামে আর 
একখানা টীকাব্যাখ্যা' আছে। সে সকল টীকা-ভাষ্য এখনও 
অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে। তামরা! এস্থানে প্রধানতঃ 
প্রচলিত সাংখ্যদর্শন হইতেই প্রবান্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব । 

[ সাহখ্যদম্শনি ] 

অপরাপর মাস্তিক দর্শনের ন্যায় সাখখ্যদর্শনও টুঃধবাদে 
আরব এবং তদ্ুচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সূত্রকার প্রথম 
সূত্রেই সে কথা বলিয়৷ দিয়াছেন-__ 

প্্রিবিধছুঃখাতাত্তনিবৃত্তিততাস্তপুরুযার্থ; |” ১1১। 





(১) "নাংখ্যকারিকয! লেশাদাত্মতত্বং বিবেচিতম্‌।” 
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জগতে তিন্গপ্রকার দুঃখ লোকের অনুভূত হইয়া থাকে; এক 
আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় আধিভৌতিক ও তৃতীয় আধিদৈবিক | দেহ, 
ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি অবাহ পদার্থ হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, 
তাহা আধ্যাত্মিক । শারীরিক ধাতুবৈষম্যে রোগ হয়, এবং 
মানসিক বিকার হইতেও কাম ক্রোধাদির আবির্ভাব হয়, এ উভয় 
বিধ কারণ হইতে যে ছুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহ! আধ্যাত্মিক 
দুঃখ । শারীরিক ও মানসিকতেদে শাধ্যাত্বিক দুঃখ দুই প্রকার। 
উক্ত উভয় দুঃখই আভ্যন্তরীণ উপায়ধাধ্য ; আর আধিতৌতিক 
ও আধিদৈবিক, এই উভয় প্রকার দুঃখই বাহ্যোপায়জাত | 
তম্মধো, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূতবর্গ হইতে যে দুঃখের 
উত্পত্তি হয়, তাহার নাম আধিভৌতিক, আর ফক্ষ, রাক্ষস ও 
বিনায়ক প্রভৃতি দেবতাবিশেষ হইতে যে লমস্ত দুঃখ আবিভূতি 
হয়, সে সমুদয় আধিদৈবিক দুঃখ নামে অভিহিত হয়। 

উল্লিখিত ক্রিবিধ দুঃখের সহিত সংস্পর্শ নাই, এরূপ লোক 
জগতে অতীব বিরল--নাই বলিলেও অততযুক্তি হয় ন!; মল্লাধিক 
পৰিমাণে সকলেই উহার সঙ্গে নিত্য পরিচিত । নিত্য পরিচিত 
হইলেও, ছুঃখ কাহারই প্রিয় নহে; অপ্রিয় বলিয়াই দুঃখ 
পরিহারেব জন্য সকলে সমভাবে যত্ব করিয়া থাকে। ফলকথা। 
ছুংখমাত্রই ষে, অপ্রিয় ও সর্ববতোভাবে বর্জনীয়, এ বিষয়ে 
চেতনাবান কোন লোকেরই মতভেদ নাই; স্বতরাং ছুঃখনিবুত্তি 
যে, কল পুরুষেরই প্রার্থশীয়-_পুরুযাথ তদ্বিষয়েও সন্দেহ 
সাই। কিয় পরিমাণে ছুঃখশাস্তি রুরে বলিয়াই ধর্ম, অথ” 
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কামও পুরুষাথ-_ পুরুষের প্রার্থনীয় হয় সতা, কিন্ত উহারা পরম 
বা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে ; কারণ, ধর্ম, অর্থ ব| কাম দ্বারা যে, 
স্খসম্পদ্‌ লাভ কর! যায়, তাহ! সম্পূর্ণরূপে দুঃখসম্বন্ধবর্জত নহে, 
এবং এ সকল উপায়ে যে, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে' তাহাও 
আত্যস্তিক (যেরূপ নিবৃত্তির পর আর ছুঃখোদয় না হয়, সেরূপও) 
নহে; এইজন্য এ সকল উপায়কে পরমপুরুযার্থ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারা যায় না, মন্দপুরুষার্থ বলা যায় মাত্র (১)। বিজ্ঞ- 
জনেরা সেরূপ ছুঃখনিবৃত্তিতে পরিতুষ্ট হন না। তাহার! চাহেন__ 
আত্যস্তিক ঢুংখনিবৃত্তি ; যেরূপ নিবৃত্তির পর আর কম্মিন কালেও 
দুঃখ-সংবন্ধ হইবে না, সেইরূপ ছৃঃখনিবৃত্তি। এই অভি প্রায়েই 
সুত্রকার বলিতছেন-- 
শত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুযার্থঃ1” 

অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিমাত্রই অত্যন্ত পুরুষার্থ নহে? 
পরম অত্যন্ত নিবৃত্তি; এবং সেই অত্যন্ত নিবৃত্তিরই অপর নাম 
মোক্ষ বা কৈবল্য। মোক্ষদশায় উপভোগযোগ্য কোনপ্রকার 


শ্পাশীশ্ীশী শশী পপদাদ পাচ পাপা পাশপাশি ৭:১৩ পকপা ৮ াপপীপিপীরাালি পদ পিপি 








(১) “প্রাত্যহিক ষৎপ্রতীকারবং তত্গ্রর্তীকারচেষ্টনাৎ পুরুষারথতম্‌।” 
( সাংখাদর্শন ১৩। 


*দৃ্টসাধনজ্তায়াং ছুঃখনিবৃত্ৌ অতান্ত-পুরুষাথত্মের নাস্তি ) যখা- 
ক .1ৎ পুরুযার্থত্বং তু অস্ত্যেব” ইতি ভাষ্যম্‌। 

অভিপ্রায় এই যে, লৌকিক উপায়ে যে, ছুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহাতে 
কেৰল অত্যন্ত পুরুষার্থত্বই নাই, কিন্তু যথাকথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট পুরুতার্থ, 
তাহাতেও আছে; যেমন, প্রাত্যহিক ক্ষুধা! নিবারণের জন্য ভোঞন করা 
পুরুার্থ, এখানেও তন্জপ নামান্ত পুরযার্থত্বমাঞ্জ আছে» বুঝিতে হইবে। 
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আনন্দের সম্ভাবনা থাকে না । তবে দুঃখাভাবঃ সুখম--দুঃখের 
অভাবই সখ, এই মতানুসারে তাদৃশ ছুঃখনিবৃত্তিকেই সখ সংজ্ঞা 
প্রদান করিলে, কাহারও কোনও আপত্তির কারণ দেখা যায় 
ন! (১); সে যাহা হউক, তাদৃশ ছুঃখনিবৃত্তির বা মুক্তিলাভের 
একমাত্র উপায় হইতেছে_-বিবেকজ্ঞান (আত্মা ও অনাত্মার 
পার্থক্য বোধ); স্ৃতরাং বিবেকজ্ঞানই মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রধান ও 
প্রথম লক্ষ্যস্থল। স্বয়ং শ্রুতিও বলিতেছেন-_ 
“আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তধাঃ নিদিধ্যাসিতবাঃ।” 
( বৃহদারণ্াকোপনিষদ্‌ 861৬) 
আত্মাকে দর্শন করিবে_-প্রকৃতি হইতে পৃথক করিয়া জানিবে ? 
এবং তদ্িষয়ে প্রথমে শ্রবণ করিবে; পরে মনন করিবে, শেষে 
নিদিধ্যাসন করিবে, অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ প্রণালী অনুসারে ধ্যান 





পপ থপ পপ এ ০ অপ পপ 


(১) সাংখ্যশান্ত্রে আত্মাব সং-চিতম্বরূপমাত্র শ্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু 
আনন্দ রূপ স্বীকৃত হয় নাই। পাংখ্যমতে মোক্ষের অপর নাম কৈবল্য। 
কৈবল্য অথ" আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি। সৎ ও চিংই আত্মার স্বরূপ, 
আনন্দ নহে 7 স্থৃতরাং কৈবল্যদশায় আত্মাতে কোন গ্রকার আনন্দ সব্বন্ধ 
থাকে না এবং থাকিতেও পারে না; অথচ কোন কোন প্রামাণিক 
গ্রন্থে মুক্ত আত্মাতেও আননের উল্লেখ দেখিতে গাওয়া যায়; এই 
অসামষ্তস্ত নিবারণার্থ সাংখ্যসম্প্রদায় ছুঃখাতাবকেই তৎকালীন সুখ বলিয়! 
্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহা দ্বারাই পূর্বোক্ত বিরোধেরও মীমাংসা 
করিয়া থাকেন। মোক্ষাবস্থায় জীবেধ যে। সর্বপ্রকার দুঃখের অভাব ঘটে, 
সেই ছাখাভাবকেই অপরাপর দার্শানকগণ সুখ নামে অভিহিত করিয়া 
থাকেন, ইহাই সাংখাচার্যগণের অভিগ্রায়। 
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করিবে । এখানে আত্মদর্শনের জন্য তিনটী উপায় বিহিত 
হইয়াছে শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন ; স্কুতরাং আত্মসাক্ষাতকর 
€ বিবেকজ্ঞান ) হইতেছে--লক্ষ্য বা ফল; আর শ্রনণাদিত্রয় 
হইতেছে তাহারই উপায়। শীস্তরান্তরে শ্রবণাদির পরিচয়প্রসঙ্গে 
বলা হইয়াছে যে, 
*শ্রোতব্যঃ শ্রতিবাক্োভ্যঃ মস্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। 
মত্বা চ সতত ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥” 

প্রথমে শ্রুতি বাক্য হইতে আত্মার স্বরূপাদি বিষয় শ্রবণ 
করিবে ; শ্রবণের পর, শ্রুতার্থবিষয়ে যে সমুদয় শঙ্কা মনোমধ্যে 
সমুদিত হয়, তশ্নিরাসার্থ শান্ত্রসম্মত নিয়মানুসারে বিচার করিবে ; 
বিচার দ্বারা শ্রতার্থের শঙ্ক! তিরোহিত হইলে পর, যোগশাস্ত্রোক্ত 
প্রণালী অনুসারে সেই অসন্দিগ্ধ বিষয়ে নিরস্তর ধ্যান করিবে । 
এইরূপ ধ্যানের পরিণামে আত্ম-বিষয়ে বিবেকজ্ছান নত হইয়| 
থাকে । অতএব সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উক্ত তিনপ্রকার 
কার্ষ্ের (শ্রবণ, মনন ও নিদিধা।সনের ) যথাযথভাবে অনুষ্ঠানই 
আাত্মসাক্ষাত্কারের প্রকৃত উপায় । আলোচ্য সাংখ্যশান্ত্র সেই 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! বিবেক-জ্্কান ও উদুপষোগী 
বিচারপ্রণালী ( মননের ক্রম ) উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই 
আয়োজন করিয়াছেন। 

আশঙ্কা হইতে পারে ষে,, ছুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বিবেকভ্ঠান 
যেমন একটা উপায়, তেমনই আরও বহুবিধ সহজ উপায় জগতে 
স্বপ্রসিদ্ধ আছে ও থাকিতে পারে। ছুঃখনিবৃত্তিরূ্প ফল যখন 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য। ১৭ 


উভয়েরই তুল্য, তখন স্বল্পকালব্যাপী সহজ-সাধ্য সেই সমুদয় 
লৌকপ্রসিদ্ধ উপায় উপেক্ষা করিয়া, কোন বুদ্ধিমান লোক জন্ম- 
জন্মান্তরব্যাপী আয়াসবহুল কঠোর-সাধনাসাধ্য সাংখ্যশান্ত্রোক্ত 
বিবেকতঞ্তানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে? (১)। লোকে বলে-- 
" অকে চেন্সধু বৈন্দেত কিসর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ?+ ॥ 

অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু মিলে, তবে আর মধুর জন্য 
পর্ববতে কে যায়? বস্তুতও এমন সহজসাধ্য লৌকিক উপায় 
বিদ্মান থাকিতে ক্লেশবহুল উক্ত অলৌকিক উপায়ান্বেষণে উন্মত্ত 
ভিন্ন কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তির 
জন্য বিবেক-জ্ভানোপদেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্বক ও অনুপযোগী । 
তহুত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন-_ 

" ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধি, নিবৃত্তে২প্যুবৃত্িদর্শনাৎ * ॥ ১1২ ॥ 
উপরে যে সমুদয় উপায়ের উল্লেখ করা হইল, এবং তত্তিন্ন আরও 


(১) লোকপ্রসিদ্ধ উপায়ের মধ্যে--চিকিৎসাশান্ত্রোপদি্ই ওষধাছি 
হারা ব্যাধিজ শারীরিক ছুঃখের প্রতিকাব হইতে পারে $ মনোজ্ঞ বস্ত্র 
উপভোগে ও প্রিয় বস্তর লাভে মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে ) 
নীতি শান্্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনে আধিভৌতিক দুঃখের উপশম করিতে 
পার| যায়, এবং মণি-মন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতির ব্যবহারে আধিদৈৰিক ছুঃখেরও 
উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায়। অথচ এ সমস্ত উপায়ই বিবেক- 
দ্রান অপেক্ষা অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে আয়ত্ত হইয়! থাকে। 
মতএব লোকে এই সমুদয় সহজলভ্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া কখনই 
'হক্রেশসাধ্য বিবেকজ্ঞানের অনুসন্ধানে সাংখ্যশান্ত্রের আশ্রয় লইৰে 
1; কাজেই শান্তার নিশ্রয়োজন ও অনাবশ্ঠাক মনে হইতেছে। 

২ 


১৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


যে সমুদয় উপায় লোকপ্রসিদ্ধ আছে, সে সমুদয় উপায়ে সামযিক- 
ভাবে আংশিক ছুঃখপ্রতিকার সম্ভবপর হইলেও, বিবেকী জনের! 
ষে প্রকার দুঃখ-প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হন, এ সমুদয় উপায় 
হইতে সেরূপ প্রতিকার লাভ কখনও সম্ভবপর হয় না; কারণ, 
তাহারা চাহেন দুঃখের আমুলত উচ্ছেদ, এবং অনুসন্ধান করেন 
তাহার অমোঘ উপায়। অভিপ্রায় এই যে, যেরূপ উপায়ের 
প্রয়োগ কখনও বিফল হয় না, এবং যেরূপ নিবৃত্তির পর আর 
কখনও কোনপ্রকার দুঃখসন্বদ্ধের সম্ভাবনা! থাকে না, সেই প্রকার 
দুঃখনিবৃত্তির জন্য সেইপ্রকার উপায়ের অন্বেষণ কার্য্যেই বিবেকী 
লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত 
উপায়ই তাহাদের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ 
কোন উপায়ই অব্যর্থ নহে? 'এবং তাহার ফলও চিত্্ায়ী নহে। 
কুইনাইন্‌ জ্বরনিবৃত্তির উপায় বা ওষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্ত 
বনুক্ষেত্রে কুইনাইন্‌ সেবনেও জ্রের নিবৃত্তি হয় নাঃ এবং নিবৃত্তি 
হইলেও চিরদিনের জন্য হয় না; একই রোগের পুনঃ পুনঃ 
আবির্ভাব বন্ধম্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়; কাজেই বুদ্ধিমান্‌ 
লোক কখনই এই প্রকার সাময়িক শান্তির জন্য 'এঁ জাতীয় 
অনিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ভষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না। এঁজাতীয় দুঃখ-প্রতিকার অজ্ঞ জনের গ্রীতিকর ও 
প্রার্থনীয় হইলেও, বিজ্ঞজনের৷ উহাকে “মন্দ পুরুষার্থ নামে 
অভিহিত করিয়া থাকেন) একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 


কেবল যে, লৌকিক উপায়েই তাদৃশ ছুঃখপ্রতিকার সম্ভব হয় 


হিন্দুদর্শন__ সাংখ্য। ১৯ 
না, তাহা নহে, বেদবিহিত অলৌকিক যাগ-যজ্জাদি কর্ম্মও তাদৃশ্‌ 
দুঃখ প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় নহে। সুত্রকার বলিতেছেন__ 


* অবিশেষশ্চোভয়োঃ ?১ ॥ ১1৬। 


অর্থা৬ লৌকিক উপায়ে যেমন স্থনিশ্চিতরূপে আত্যস্তিক 
দুঃখনিবৃত্তি হয় না, বেদবিহিত কর্্মরূপ অলৌকিক উপায়েও 
(তৈমনই আত্যন্তিক ছুঃথপ্রতিকার হয় না, বা হইতে পারে না। 
এ সকল উপায়ও লৌকিক উপায়েরই মত অনিশ্চিত ও 
শাত্যন্তিক ছুঃখনিবারণের অনুপায়। বেদোক্ত কর্মদ্বারা 
সাময়িকভাবে ছুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দ লাভ হয় সত্য, কিন্তু সে 
ানন্দের ও ছুঃখনিবৃত্তিপ্ন নিশ্চয়ই অবসান আছে। 


তে তং ভুক্। ন্বর্ঁলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি । % 
( ভগবদগীতা--৯1২১) 
“কম্মফলে যাহারা স্বর্গগত হন, তাহারা বিশাল স্বর্গন্থখ 
টপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ের পর পুনরায় মন্ত্যলোকে প্রবেশ 
রেন"। প্রভৃত ্ব্গন্থখ সম্তোগের পর ্বর্গব্রষ্ট সেই সকল কর্্মী- 
ঢাকের মত্ত্যলোকে প্রবেশে যে, অপরিসীম ছুঃখ-যাতনা উপস্থিত 
তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । এই প্রসঙ্গে 
ংখ্যাঁচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ আরও স্পট কথায় সকাম কর্্মমার্গের 
ঈয়তা বুঝাইয়! দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন__ 


পৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিশুদ্ধি-ক্ষয়া তিশয়যুক্তঃ |? 
“দৃষট? অর্থ- পুর্ববকথিত লৌকিক উপায়সমুহ। আনুশ্রবিক 


“৫ রর/পরাচগপ্ঞস্ কস্ট কাস, ০ 


ও ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


অর্থ__বেদবিহিত যজ্ঞাদ্ি কর্ম (১)। এই আনুশ্রবিক কর্ণ 
রাশিও ঠ্ঠিক দৃষ্ট উপায়েরই অনুরূপ, _দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় 
বেদোক্ত কর্দ্মদ্ারাও সর্বত্র ছুঃখনিবৃত্তি হয় না, এবং হইলেও 
ঙাহ! আত্যন্তিক বা চিরদিনের জন্য হয় না,__কেবল সাময়িক- 
ভাবে নিবুত্তি হয় মাত্র । ছুঃখের আত্যস্তিক নিরৃত্তি না হইবার 
কারণ তিনটী-_অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়।-_-বেদৌক্ত কর্ধ্ম- 
মাত্রই হিংসাসাপেক্ষ ;_+এমন কোন কণ্ম্ানুষ্ঠানই নাই, যাহাতে 
পট ব৷ বীজার্দের হিংসা-সম্পর্ক না আছে; এবং এমন কোন 
হিংসাই নাই, যাহ! দারা অল্লাধিক পরিমাণে পাপের উদ্ভব না 
হয় (ই)। আবার এমন কোন পাপই নাই, যাহ! হইতে কোন 
প্রকার ছুঃখ-যাতনা জন্মে না। এই জন্য বেদবিহিত কর্ম্মকে 
অবিগুদ্ধ বল! হইয়াছে। 








(১) *গুরুপাঠাত অন্ুশ্বয়তে ইতি অনুশ্রবঃ--বেদঃ, শ্রায়তে এব পরং 
ন কেনচিত ক্রিয়তে | তর্্র ভবঃ-_ প্রান্তঃ- জ্ঞাত ইতি যাবৎ ।” 

( সাংখ্যতত্বকৌমুদী ২) 

গুরুমুখে উচ্চারণের পর প্রন্ত হয় রলিয়া! বেদের নাম অমুপ্রয। সেই 

বেদে যাহা অৰগত হওয়া! যায়, তাহাই আন্ুশ্রবিক ; এইরূপ যোগার্গানু" 
মারে বেদোক্ত কর্মমরাশিকে আনুশ্রৰিক রল! হইয়! থাকে । 

(২) সাংখ্যাচাধ্যগণ বৈধ হিংদায়ও পাগোৎপত্তি স্বীকার করেন। 
সাধার৷ বলেন, হিংসামাত্রই পাপজনক | দে হিংসা বৈধই হউক, আর 
অবৈধই হউক) কোন হিংসাই অপাপকর হয় না। তবে, বৈধহিংসায় 
পাপের ভাগ অল্প, আর অবৈধ হিংসায় পাপের ভাগ অধিক, এই মাও 
বিলেষ। 


হিন্দুদর্শন--সাংখ্য । হ 
তাহার পর, এ সকল কর্মের ফল ক্ষয় ও অতিশয় এই 
ঘিবিধ দোষে দুষ্ট। কর্ণের ফল যে, ক্ষয়শীল, একথা! পূর্বেই 
বল! হইয়াছে 3 ইহা ছাড়া কণ্প্নফলের যথেষ্ট তারতম্যও আছে ;-- 
ভিন্ন ভিন্ন কর্ম হইতে বিভিন্নপ্রকার যে সমুদয় ফল উৎপক্ন 
হয়, সেগুলি স্বভাবতই তারতম্যযুস্ত । সকল কর্মের ফল একই 
রকম হয় না; আবার একই কর্ম অনুষ্ঠানের দোষগুণে সময়ে 
বিচিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে । অতএব অনুষ্ঠিত কর্মে পাপ- 
সম্বন্ধ থাকায় যেমন ছুঃখের সম্ভাবনা, তেমনই কম্মফলের তারতম্য 
নিবন্ধনও অনুষ্ঠাতৃগণের ছুঃখ-সম্তাবনা সমধিক আছে। মহামতি 
ধাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন-. 


“পরসম্পহ্তৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং ছঃখাকরোতি |» 
(সাংখ্যতত্বকৌমুদী। ) 


অর্থাৎ পরের অধিক সম্পদ্‌ দর্শনে তদপেক্ষা অল্পসম্পদ্যুক্ত 
লোকের হাদয়ে স্বতই ছঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে । কাজেই বলিতে 
হয়--কণ্ম্ন দ্বার অপর দুঃখের নিবৃত্তি করা দূরে থাকুক, কণ্ম 
নিজেও নূতন নূতন ছুঃখের সমুত্পাদন করিয়! অনুষ্ঠাতৃবর্গের 
ভীষণ অশান্তিকর হইয়া থাকে। অতএব কোন বুদ্ধিমান্‌ 
লোকই আপাত-মধুর লৌকিক বা বৈদিক উপায়ের উপর নির্ভর 
করিয়া ছুঃখ-শান্তি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই 
জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে আত্যস্তিক ছুঃখ-প্রশমনের জন্য 
অমোঘ অলৌকিক উপায়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 

রোগের নিদান-নির্ণয় ব্যতিরেকে মন উপযুক্ত চিকিতস! ব 
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২২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


প্রতীকারোপায় স্থির করা যায় না, ঠিক তেমনই দুঃখের 
মূল কারণ নির্ধারণ না! হইলে, তৎুপ্রতীকারের প্রকৃত উপায়ও 
অবধারণ করা সম্ভবপর হয় না; এই জন্য ছুঃখ-প্রহাণেচ্ছু 
ব্যক্তির পক্ষে সর্ববাদৌ দুঃখ, দুঃখ-কারণ, এবং দুঃখের সহিত 
আত্মার যোগ ও বিয়োগ (বন্ধ ও মোক্ষ ), ইত্যাদি বিষয়গুলির 
বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক হইয়! পড়ে। যথারীতি 
বিচারই এই বিষম কণ্টকময় মুক্তি পথে উজ্জ্বল আলোক প্রদান 
করিয়া থাকে (১)। 

দুঃখের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই আত্মার দিকে 
দৃষ্টি আাকৃষ হয়। জানিতে ইচ্ছা হয়, আত্মার যে, বিবিধ ছুঃখ- 
ভোগ, যাহার অপর নাম বন্ধ; সেই বদ্ধ কি তাহার বাস্তবিক, ন! 
অবাস্তবিক ( কাল্পনিক )। যদি বাস্তবিক হয়, ত্র হইলে যুগ- 
যুগান্তরব্যাপী সহত্র চেষ্টায়ও তাহার ধ্বংস-সাধন করা সম্ভবপর 
হইবে না; কারণ, বন্ত্ব কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে 
ন1। পক্ষান্তরে, স্বভাব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রয় বস্তুর ধবংসও 
(১) চিকিৎসাশাস্তে ছুই প্রকার চিকিৎসা নির্দিষ্ট আছে -এক রোগ- 
প্রত্যনীক, অপর হেতুপ্রত্যনীক। যে চিকিৎসায় রোগের উপস্থিত 
যাতনা মাত্র নিবারিত হয়, কিন্তু যাতনার ভবিষ্যৎসম্তাবন! বিদুরিত হয 
না, তাহাকে বলে-_রোগপ্রত্যনীক চিকিৎসা) আর যে চিকিৎসার 
রোগের মূল কারণ পধ্যস্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহার নাম-_হেতুপ্রত্যনীক 
চিকিৎসা । বুদ্ধিমান লোকেরা যেমন রোগ-প্রশমনের জন্ত হেতু ্রতানীক 
চিকিৎসাই চাহেন, বিবেকী লোকেরাও তেমনই দুঃখ প্রতীকারের জ্ 


*উহাব মুলোচ্ছেদকর উপায়েরই অ্বেষণ করেন কিন্ত দুঃখের মৃল-নি্ 
ব্যতিরেকে তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না। 





হিন্দুদর্শন-__সাংখ্য । ২৩ 


অবশ্রাস্তাবী। অগ্নি কখনও নিজের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও প্রকাশ 
গুণ পরিত্যাগ করিয়। জীবিত থাকে না। অতএব, ছুঃখসন্বহ্ধরূপ 
বন্ধও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ হইলে, তন্নিবারণার্থ মোক্ষ ও তছুপায় 
নির্দেশ সম্পূর্ণ অনর্থক বাতুলোক্তিতে পরিণত হইত। এই 
আভিপ্রায়ে সুত্রকার বলিয়াছেন__- 

“ ন ম্বভাবতে বদ্ধস্ত মোক্ষ-সাধনোপদেশ-বিধিঃ॥৮ ১৭ ॥ 

“ নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেহপ্যনুপদেশঃ ॥৮ ১1৮॥ 

অভিপ্রায় এইযে, আত্মার দুঃখভোগরূপ বন্ধন স্বভাবসিদ্ধ 
হইলে তত়চ্ছেদের ( মোক্ষের ) জন্য শান্ত্রে যে সমস্ত সাধনের 
উপদেশ আছে, সে সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা কখনও সম্ভবপর হইতে 
পারিত না। বিশেষতঃ অসাধ্য বিষয়ের উপদেশই হইতে পারে 
না; যদি কোথাও সেরূপ উপদেশের ছায়! দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইৰে 
যে, উহ! প্রকৃত কর্তব্যোপদেশ নহে ; উহা! উপদেশের মত কথা 
মাত্র। এইরূপ দেশ, কাল, ক্রিয়া বা অবস্থা-বিশেষ-নিবন্ধনও 
নিত্য, সর্বব্যাপী ও অসঙ্গ আত্মার পক্ষে বন্ধন সম্ভবপর হয় নাঃ 
কারণ, নিত্য ও সর্বব্যাপী সকল আত্মর সহিত যখন তুল্য সম্বন্ধ 
বিদ্যমান,রহিয়াছে, তখন একের বন্ধন ও অপরের মুক্তি, এইরূপ 
বৈষম্য ন! হইয়া সকল আত্মারই একভাবে থাক উচিত হইত, 
এবং ক্রিয়া ও অবশ্থাভেদ যখন দেহাশ্রিত ধণ্ম, তখন তদুভয়ের 
বারাও অনঙ্গ--দেহাদির সহিত অসংস্পৃষ্ট আত্মার দুঃখযোগরূপ 
বন্ধনদশা! কখনই সম্ভবপর হইতে পারিত ন! (১)। 


সে স্পা পলা 


(১) তাৎপর্যয--গ্রত্যেক আত্মাই যখন সর্ধব্যাগী, তখন যেরপ স্থানের 


২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


শিশ্নলিখিত চারিটা সুত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত 
হইয়াছে-_ 
* ন কালযোগতঃ, ব্যাপিনো নিত্যন্ত সর্ববসন্বন্ধাৎ ॥ ১১২। 
“ ন দেশষোগতোহ২প্যম্মাৎ ॥/ ১১৩ ॥ 
“নাবস্থাতো! দেহ-ধর্্ত্বাৎ তন্তাঃ 0৮৮ ১১৪ ॥ 
“ন কর্ণ, অন্তধন্্ত্বৎ অতিপ্রসত্তেশ্চ 1৮ ১1১৬ ॥ 
বন্ধন অসস্তব হইলে তনিবৃত্তির (মুক্তির) জন্য উপযুক্ত উপায়া- 
স্বেষণে কাহারই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অথচ দেখিতে পাওয়। 
যায়, জগতে প্রত্যেক জীবই ছুঃসহ হুঃখ-জ্বালায় কাতর হইয়। 
নিরন্তর তদুচ্ছেদের উপায়ান্েষণে বিব্রত রহিয়াছে, অতএব জীবের 
ছুঃখসন্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কেবল অচেতন প্রকৃতির উপরেও আত্মাকে বাঁধিবার সম্পূর্ণ 
ভার অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; কারক, প্রকৃতি 
নিজে পরতন্ত্র- সংযোগের সাহায্য বাতীত সে আত্মার বন্ধন 
সম্পাদন করিতে পারে না। অগ্রে আত্মার ( পুরুষের ৷ সহিত 
প্রকৃতির সংযোগ হইলে, পরে সেই প্রকৃতি দ্বার৷ আত্মার বন্ধন 





মস পিস 


সহিত সন্বন্ধ বশতঃ এক আত্মার বন্ধন হইবে, সেইরূপ স্থানের সৃহিত তুল্য 
সম্বন্ধ থাকায় অপরাপর আত্মারও নিশ্চয়ই বন্ধন ঘটিবে; নুতরাং মুক্ত 
আত্মারও পুনরায় বন্ধ ঘটিতে পারে। তাহার পর, কর্ম ও অবস্থা, উভয়ই 
দেহেন্দিয়াদির ধর্ম ) অসঙ্গ আত্মাতে উহাদের অস্তিত্ব নাই; ম্ুতবাং 
কর্ম বা অবস্থা দ্বারাও আত্মার বন্ধন সম্ভব হয় না। অপরের ধর্মদ্বারা 
অপরের বন্ধন স্বীফার করিলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন হইতে পারে, তাহা! ত 
কাহারই অতিগ্রেত নহে। 





হিন্দুদর্শন-_সাংখা। ২৫ 


ঘটিতে পারে ; স্থৃতরাং আত্ম-বন্ধনের জন্য বাধ্য হইয়। প্রকৃতিকে 
ংযোগের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় (১)। 
ংযোগের সহায়তা ব্যতীত কেবল প্রকৃতি দ্বারাও যখন 
সাক্ষাণ্ড সম্বন্ধে আত্মার বন্ধন (ছুঃখযোগ) সম্ভবপর হয় না; তখন 
বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হুইবে যে»_ 
*ন নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাবস্ত তদ্যোগন্তদ্যোগাদৃতে ॥৮ ১১৯ ॥ 
আত্মা যখন নিত্য শুদ্ধ, জ্ঞান ও মুক্তত্বভাব (২); তখন 
প্রকৃতির সহিত সংযোগ ব্যতীত কখনই তাহার ছুঃখ-ষোগরূপ 
বন্ধন-সন্বন্ধ হইতেই পারে না; অতএব প্রকৃতির সহিত আত্মার 
যে, এক প্রকার বিজান্তীয় সংযোগ, তাহ? হইতেই আত্মার 
বন্ধন বা দুঃখ-সন্বন্ধ ঘটিয়! থাকে (২); স্তুতরাং আত্মার ছুঃখ- 


পি 





(১) পপ্রকৃতিনিবন্ধনাৎ চে ন, তস্তা অপি পারতত্ত্্যম্” ॥ ১১৮ ॥ 


অর্থাৎ প্ররুতিও যখন সংযোগ ব্যতীত বন্ধন ঘটাইতে অক্ষম--পরতন্ত্, 
তখন সাক্ষাৎ প্ররৃতিকেও বন্ধনের কারণ বলিতে পার! যায় না । 

(২) নিত্য অর্থ যাহ! কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নিত্যশুদ্ধ অর্থ-- 
সর্বদা পাপপুণ্যবর্জিত। নিত্যবুদ্ধ অর্থ-যাহার জ্ঞান-প্রকাশ কথন 
বিলুপ্ত হয় না। নিত্যমুক্ত অর্থ-_যাহা কখনও বাস্তব ছুঃথে সংযুক্ত নহে । 
আত্ম চিরক্লালই উক্ত প্রকার স্বভাবসম্পন্ন | 

(৩) এস্থলে সাংখ্যাচাধ্য ঈশ্বর রুষ্ণ বলিয়াছেন-- 

*তশ্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিজম্। 
গুণকর্তৃত্বে চ তথা! কর্তেব ভবত্যু্দাসীনঃ ॥” (সাংখ্যকারিক ২) 


অর্থাৎ পুরুষের সংযোগ লাভ করিয়! অচেতন বুদ্ধি (লিঙ্গ) চেতনের 
হ্যায় হয়, আবার প্রকৃতির সংযোগলাভ করিয়! প্রকৃতি-ধম্ম কর্তৃত্ব প্রভৃতি 
দ্বার উদালীন-_নিক্ষ্িয় পুরুষও (আত্মাও) জ্ঞাত। ও কর্তা ভোক্ত! বলিয়া 
লোকের নিকট পরিচিত হয্ু। 


২৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সন্বন্ধরূপ বন্ধ বাস্তবিক নহে, ওপাধিক--আগন্থুক। বলা আবশ্বুক 
যে, অগ্নি-সংযোগে যেরূপ জলে উষ্ণতার উৎপত্তি হয়, কিংবা 
মৌরভসংষোগে বায়ুমণ্ডলে যেরূপ গন্ধের আবির্ভাব হয়, আত্মার 
ছংখ-সংযোগ সেরূপ নহে; পরন্তু রক্ত পুষ্পের সন্গিধানে অবস্থিত 
গুন্র স্ফটিকে যেরূপ লৌহিত্যের প্রতিবিম্বন হয়, ঠিক সেইরূপ 
আন্তঃকরণস্থিত হুঃখেরই আত্মাতে প্রতিবিন্বন হয় মাব্র; বস্তুতঃ 
সেই দুঃখ দ্বারা আত্মার স্বরূপতঃ কোন্প্রকাব বিকার বা বিপর্ধ্যয় 
ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে সৌরপুরাণ বলিয়াছেন__ 
*্যথা হি কেবলে! রক্তঃ স্কটিকে। লক্ষ্যতে জনৈঃ | 
রঞ্জকাছ্যপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষ£ ॥ 

কেবল-_বিশুদ্ধ স্ফটিক যেমন রঞ্জক জবাকুম্থমাদি বস্ত্র 
সহযোগে রক্তবর্ণ বলিয়! প্রতীত হয়, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির 
সহিত সংযোগে স্বভাব-শুদ্ধ পুরুষও বুদ্ধিগত ুঠতুখোদিযুক্ত 
বলিয়াই প্রতীত হইয়! থাকে (১)। 

উল্লিখিত আলোচনার ফলে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা 
স্বভাবতই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তশ্বভাব; স্গরূপতঃ তাহাতে স্ুখ- 
ছুঃখাদির সম্পর্কমাত্রও নাই; কেবল বুদ্ধির সহিত সংযোগের 

(১) এখানে জানা আবশ্বক যে, ত্রিগুণাত্মিক প্ররুতির সহিত 
পুরুষেব যে, নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহ! ধরিয়া এই সংযোগ-ব্যবহার হয় না; 
পন্ম্ প্ররূতির পরিণামভূত বুদ্ধিতত্বের সহিত যে, পুরুষের বিজাতীয় 
সংযোগ ঘটে, তাহাতেই পুরুষের নখ-ছুঃখাদি প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে; এই 
জন্ত গ্রীয় সর্বত্রই বুদ্ধিব সহিত পুরুষের যে, সংযোগ, সেই মংযোগকে লক্ষ্য 
করিয়াই 'এররুতি-পুরুযসংযোগ শব ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 


হিন্দুদর্শন- _সাংখ্য। ২৭ 


দকণ, দর্পণে মুখপ্রাতিবিন্বব তাহাতেও বুদ্ধি ও বুদ্ধিধর্্ম ছুখ- 
প্রভৃতি প্রতিবিন্থিত হইয়। থাকে । অজ্ঞানান্ধ জীব সেই সমুদয় 
বুদিধপ্নকেই আত্মাতে প্রতিবিন্বরূপে প্রকাশমান দর্শন করিয়! 
অবিবেক বশে (আত্মা ও অনাত্মার বিবেক বা বিভেদ করিতে ন। 
পারিয়া ) সেই অনাত্মধন্্মীকেই আত্মধন্ন্ন বলিয়া মনে করে ; এবং 
তাহার ফলে শোকমোহে অভিভূত হইয়া থাকে । অতএব স্থখ- 
দুঃখাদি-বিহীন আত্মাকে যে, স্বখ-ছুঃখাদিযুক্ত বলিয়া মনে করা, 
তাহা! ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সেই ভ্রান্তির 
মূল হইতেছে--অবিবেক, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য-বোধের 
অভাব । এই অবিবেকই বুদ্ধি-পুরুষসংযোগের মূল কারণ; একথ! 
পরবর্তী__ 
“তদযোগোহপ্যবিবেকাৎ” (১৫৫) 
সূত্রে স্বয়ং সূত্রকারই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন (১)। 





(১) তাৎপর্য এই যে, আত্মা চেতন ও নিতাশুদ্ধ, আর বুদ্ধি প্রাকৃতিক 
জড় পদার্থ । প্রাক্তন অদৃষ্টের প্রেরণার বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগ ঘটে। 
ভাহার পর, বুদ্ধিগত ধর্ম্সমূহ সন্নিহিত আত্মার প্রতিবিষ্বিত হয়। তখন 
চেতনের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন বুহ্ধিও চেতনের মত প্রতীত হয়। ভাষ্যকার 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন--আত্মীতে যেমন বুদ্ধির গ্রতিবিশ্ব পড়ে, বুদ্ধিতেও 
তেমনই আত্মার প্রতিবিশ্ব পড়ে। এইরূপ গরম্পর প্রতিবিশ্বপান্তের ফলে 
উভয়েই উভয়াকারে গ্রতিন্তাপমান হয়। সেই কারণে ভখন উভয়ের 
প্রভেদ সহজে বুদ্ধিগম্য হয় না) পরস্পরেতে পরম্পরের অভেদ-ভ্রম উপস্থিত 
হয়। জন্মাস্তরার্জিত এই অতেদভ্রম বা অবিবেক হইতেই আত্মার সঙ্গে 
সংস্কারসহিত বুদ্ধির বারংবার সংযোগ ঘটিয়া থাকে। 


২৮ ফেলোশিপ প্রবর্থী 


অবিবেকই যে, জীবের হুঃখ-নিদান, এ বিষয়ে গোতম, পত্জলি 
প্রভৃতি দার্শনিকগণও একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 
গোতম মিথ্যাজ্ঞানকে ছুঃখ-যোগের নিদান বলিয়াছেন; আর 
পতঞ্জলি অবিদ্ভাকে বুদ্ধিসংযোগের কারণ বলিয়া! নির্দেশ করিয়া- 
ছেন (১)। অবিষ্ভা ও মিথ্যাজ্ঞান উক্ত অবিবেকেরই নামান্তর 
মাত্র । 


শতঃপর চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত অবিবেক 
নিবারণের উপায় কি? এমন অব্যর্থ উপায় কি আছে, যাহা দ্বার 
সর্ববানর্থের নিদান এই অবিবেক-বীজ সমূলে উম্থুলিত করিতে 
পারা যায়? ততছুত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ ৰলেন--. 

“নিয়ত-কারণাৎ তদ্ুচ্ছিত্তিধবশীস্তবৎ ॥* ১1৫৬ 

অভিপ্রায় এই যে, কাধ্যমাত্রই কারণ-সাপেক্ষ ; কারী কিন্ত 
সেরূপ নহে-সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ( নিয়ত ও অনিয়ত ) দুই 
প্রকারই হইতে পারে। কাম্যবিশেষের জন্য কতকগুলি কারণ 
নিদ্দিষট আছে, এবং সে সকল কারণ সন্নিহিত থাকিলে তানুরূপ 
কার্যোৎপত্তিও অনিবাধ্য হইয়। থাকে । সেই সমুদয় কারণকে 
নিয়ত কারণ বল! হয়। অন্ধকার নিরসনের পক্ষে আালোক 
হইতেছে নিয়ত কারণ) কেন না, অন্ধকার অপনয়নের জন্য আলোক 
ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এবং আলোক-সন্গিধানে অন্ধকারের বিনাশও 








(১) গোতম বলিয়াছেন--“ছুঃখ'জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাষু- 
তর্োতরাপায়ে তদনস্তরাপায়াদপবর্গঃ॥৮ ন্তায়দর্শন ১/১1৩। 
পতঞ্জলি বলিয়াছেন--'তন্ত হেতুরবিস্থা ॥ পাতঙ্জলদর্শন। ২২৪। 


হিন্দুদর্শন-__সাংখ্য । ২৯ 


স্বনিশ্চিত ও গ্রত্যক্ষসিদ্ধ ; পক্ষান্তরে, জগতে আলোক ভিন্ন 
এমন কোন বস্ত্র নাই, যাহ ছার! অন্ধকারের সমুচ্ছেদ করা 
যাইতে পারে; অতএর আলোকই অন্ধকার উচ্ছেদের নিয়ত 
কারণ। অন্ধকার নিরসনে আলোক যেমন নিয়ত কারণ, 
অভ্্ানের বা অবিবেকের নিরসনে জ্ঞানও তেমনই নিয়ত কারণ 
জ্ঞান ব্যতীত হজম চেষ্টায়ও অজ্ভঞানের অপনয়ন কর! সম্ভবপর 
হয় না; হয় না বলিয়াই উহ! অজ্ঞান-নিরসনের নিয়ত কারণ । 
এই জন্য সুত্রকার বলিতেছেন_-অজ্ঞাননাশের নিয়ত কারণ-- 
বিবেক-জ্ঞানের সাহায্যেই সর্ববানর্থের নিদানভূত অবিবেকের উচ্ছেদ 
হইতে পারে ; অতএব ধাহার! দুঃখময় সংসার-বন্ধনের আত্যন্তিক 
উচ্ছেদ করিতে অভিলাষী-মুমুক্ষু, তাহারা অগ্রে হুঃখ-নিদান 
সেই অবিবেক-ধবংসের জন্য বিবেক-জ্ঞানোপযোগী উপায়-লা্তে 
যত্বপর হইবেন (১)। 


এখানে জান! আবশ্থাক ষে, আমাদের জ্ঞান ও অজ্ঞান (ভ্রমী, 
উভয়ই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত-_-পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শান্তরা- 
চাধ্যোপদেশ হইতে কিংবা যুক্তিতর্কাদিসমন্থিত অনুমানের সাহায্যে, 
অথব| তাদৃশ অন্য কোন উপায়ে আমাদের যে সমুদয় জ্ঞান ব| 
অভ্ভান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরোক্ষশ্রেণীভূক্ত ; 
আর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে যে লমুদয় জ্ঞান ৰা অভ্ঞানের 


সা 


(১) চিত্র নির্মল না হইলে বিবেক-জ্ঞান জন্মে না ; এই জন্ত চিততগুদ্ধির 
অনুকূল যে সমুদয় উপায়--নিফাম কর্ম প্রভৃতি রিহিত আছে, মুমুক্ধ 
ন্যক্ির সর্বদা সেই সমুদয় উপায়ের অনুশীলন করা একাস্ত আবশ্তক। 


৩০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উতপত্তি হয়, সে সমুদয় অপরোক্ষ বা! প্রত্যক্ষশ্রেণীর অন্তর্গত । 
তন্মধ্যে যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান উপস্থিত হইলে পরোক্ষ, অপরোঙ্গ 
উত্য়বিধ অজ্ঞানই বিনষ্ট হয়, কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানে কখনই অপরোক্ষ 
অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না, বা হইতে পারে না; কারণ, পরোক্ষজ্ঞন 
অপেক্ষা অপরোক্ষ অজ্ভান অত্যন্ত বলবান। ছুর্নবল কখনই 
প্রথলের বাধা ঘটাইতে পারে না; স্থৃতরাং কেবল শান্ত্রাচার্য্যোপ- 
দেশলন্ধ কিংবা যুক্তিতর্কাদিসস্ভৃত পরোক্ষ বিবেকজ্ঞান দ্বারাও 
জাত্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ ভ্রম বিদুরিত হয় না। এ প্রতাক্ষাত্বুক 
অবিবেক-ধ্বংপের জন্য মাতব। ও অনাত্মা বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবেক- 
জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এ কথা সুত্রকার আরও স্পষ্ট করিয়! 
বলিয়! দিয়াছেন-_ | ১7190 
যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিও মুড়বদপরোক্ষার্ঘতে*। :১। 

অর্থাত এই যে, আত্মা 'ও অনাতম-বিষয়ক অবিবেক বা অজ্ঞান, 
যাহা! হইতে সমস্ত জীবজগণ্ নিরন্তর দুঃখসাগরে 'ভাসিতেছে। 
যতক্ষণ তদ্বিরুদ্ধে জীবের প্রত্যক্ষানুভূতি না হইবে, ততক্ষণ শত 
যুক্তিতর্কেও (পরোক্ষ জ্ঞানেও) উহার বাধা বা অপনয়ন সম্তবপর 
হইবে না। দিগৃভ্রম ইহার উত্তম উদাহরণ,-দদিগৃল্রান্ত ব্যক্তিকে 
শত যুক্তিতর্কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, ততক্ষণ সে কিছুতেই 
সে প্রকৃত দিক্টা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, যতক্ষণ সে 
নিজে উহ! প্রত্যক্ষ করিতে না পারে। এই দিগৃভ্রান্তের ন্যায় 
আত্ম-বিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তিও যে পর্যন্ত আত্মা ও অনাত্বার প্ররূত 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই 


হিন্দুদর্শন-_ সাংখ্য। ৩১ 
ভবিবেক-মোহ বিধ্বস্ত করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে 
না; এইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অপরোক্ষ বিবেকজ্ঞানের সাধনে 
সতত যত্বপর হইতে হয়। 

উক্ত বিবেকজ্ঞান-লাভের পক্ষে একাস্ত অপেক্ষিত--পুরুষ, 
প্রকৃতি ও তদ্বিকার বুদ্ধি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ব ও তৎসাধৰ 
ত্রিবিধ প্রমাণ এবং তদুপযোগী অন্যান্য বিষয়ও প্রসঙ্গত্রমে সাংখ্য- 
শাস্ে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। 
| প্রসাপি। ] 
শাস্ত্রোন্ত বিষয়কে সাধারণতঃ ্রমেয় বলে। প্রমেয়-সিদ্ধি 
প্রমাণ-সাপেক্ষ। “প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি” প্রমাণ হইতেই 
প্রমেয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত 
পদার্থ লৌকিকই হউক, আর অলৌকিকই হউক, যতক্ষণ কোন 
প্রমাণ দ্বারা সমধিত না হয়, ততক্ষণ সে পদার্থের অস্তিত্াদি 
সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ হয় না ও হইতে পারে না। প্রমাণশূন্য 
অপ্রামাণিক পদার্থের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বাতুল ভিন্ন কেহই 
স্বীকার করিতে পারে নাঁ। এই জন্য প্রমেয় নিরূপণের অগ্রে 
প্রমাণ চিন্তা কর! গ্রস্থকারের পক্ষে আবশ্যক হয়। 
প্রমাণ অর্থ প্রমা জ্ঞানের সাধন। প্রম! অর্থ--যথার্থ 
জ্ঞান। সেই প্রম! জ্ঞান যাহ! ছ্ার| সুনিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম 
প্রমাণ । সাংখ্যমতে-প্রমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কথ! এই ষে, 
প্রথমতঃ কোন একটা ইন্টরিয়ের সহিত কোন একটী দৃশ্ব বিষয়ের 
সামিধ্য উপস্থিত হয়; পরে, সেই সন্নিহিত বিষয়টা যদি সেই 


৩২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ইন্দ্িয়ের গ্রহণ-যোগ্য হয়, তাহা হইলে, তশুক্ষণাণড সেই ইন্জরিয়টী 
সেই বিষয়ের সঙ্গে সংযাগলাভ করে। অতঃপর অন্তঃকরণগত 
তমোগুণ_ যাহ! দ্বারা সত্বগুণের প্রকাশন-শক্তি আবৃত বা বাধা- 
প্রাপ্ত ছিল, তাহ! আপনা হইতেই ক্ষীণ বা ছুর্ববল হইয়া পড়ে, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্তগুণ প্রবল বা৷ উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তখন 
সেই শুদ্ধসত্্ব অচেতন অন্তঃকরণে সন্নিহিত চিন্ময় পুরুষ ( আত্মা) 
প্রতিবিশ্িত হয়; তখন আলোক-সন্নিহিত নির্ল দর্পণের ম্যায় 
অচেতন অন্তঃকরণও চেতনের ন্যায় উজ্্বল ও পরপ্রকাশনে সমর্থ 
হয়। তাহার পর, তৈজস অন্তঃকরণ সেই ইন্দ্িয়-গৃহীত বিষয়ে 
বাইয়। পতিত হয়, এবং তাহার আকারে আকারিত হয়। 

£করণের যে, এইরূপে বিষয়াকারে পরিণাম. ইহারই অপর 
নাম- বৃত্তি ও অধ্যবসায়। বিষয়ের সহিত গন্তঃকপীপের সম্বন্ধ 
সমুতপাদন করাই বিষয়াভিমুখে বৃত্তি নিগমনের প্রধান উদদেশ্ু। 
সেই উদ্দেশ্টু সিদ্ধ হইবার পরই বৃত্তির বিষয়ীভূত সেই বিষয়টা 
আলোকচিত্রের যায় বুদ্ধি 'দর্পণে আদিয়৷ প্রতিবিম্বিত হয়। তখন 
অন্তঃকরণ সেই প্রতিফলিত বিষয়ের গুণাদি দ্বার অনুরপ্জি ও হইয়া, 
সেই বিষয়াকারেই আপনাকে পরিচিত করে, এবং গৃহীত বিষয় ও 
তদ্বিষয়ক বৃত্তিসহকারে আপনাকেও আবার নিকটস্থ পুরুষে 
(আত্মাতে ) প্রতিবিষ্বাকারে প্রতিফলিত করে। ইহাই সর্বব- 
প্রকার জ্ঞানোতপত্তির সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থা । 


ইহার মধ্যে নিত্যশুদ্ধ চেতন আত্মা হইতেছে--প্রমাতা 
(জ্ঞাত), অন্তঃকরণের বিষয়াকারে বৃত্তি হইতেছে--প্রমাণ। 


হিন্দুদর্শন_ সাংখ্য। ৩৩ 


আর বিষয়াকার! অন্তঃকরণবৃত্তির যে, চেতন পুরুষে প্রতিবিম্ব, 
তাহা হইঙেছে-_প্রমা--প্রমাণের ফল। ইহার অপর নাম 
বোধ ও মনুব্যবসায় প্রভৃতি (১)। 

উপরে যে, জ্ঞানোতপত্তির প্রণালী প্রদণিত হইল, ইহা 
সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। তিনি বুদ্ধি ও পুরুষের 
আন্যোত্ গ্রাতিবিদ্বন ম্বীকার করেন। পুরুষ যেমন বুদ্ধিতে প্রাতি- 
বিদ্বিত হইয়া অচেতন বুদ্ধিকেও চেতনের ন্যায় প্রকাশশীল করে, 
বৃদ্ধিও আবার তেমনই বিষয়াকার! বৃত্তির সহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত 
হইয়া সুখছুঃখাদিবিহীন নিক্কিয় পুরুষকেও সক্রিয় ও স্খছুঃখাদি- 





বিশিষ্টের ন্যায় করিয়া তোলে (২)। ইহার ফলে, জড়ম্বভাব 


(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-_ 
প্রমাতা চেতনঃ গুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্বিরেব নঃ। 
প্রমার্থাকারবৃত্বীনাং চেতনে গ্রতিবিশ্বনম্‌ ॥ 
গ্রতিবিদ্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ে! মেয় উচ্যতে। 
সাক্ষাদর্শনরূপং চ সাক্ষিত্বং বক্ষ্যতি ক্ক,টম্‌।” (ভাষ্য ১/৮৩)। 
আমাদের মতে শুদ্ধচেতন পুরুষই প্রমাতা (জ্ঞাত ), অস্তঃকরণের 
বৃত্বি হইতেছে প্রমাণ, আর বিষয়াকারে আকারিত অস্তঃকরণের বৃত্তির 
যে, চেতন আম্মাতে প্রতিবিষ্বপাত, তাহার নাম গ্রমা-স্গ্রমাণফল 
জ্ঞান। বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিথিত বস্তুর নাম মেয়। ইহার সাক্ষাৎ ভ্রষ্টার 
নাম সাক্ষী। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব-_সর্ধগ্রকার জ্ঞামেই এই নিয়ম। 
(২) শাস্াস্তরেও পুরুষে এইরূপ প্রতিবিষ্বপাত উল্লিখিত 'আছে। 
" গৃহীতানিক্রিয়ৈরথান্‌ আত্মনে ষঃ প্রযচ্ছন্তি। 
অস্তঃকরণরূপায় তশ্মৈ সর্ধাত্মনে নমঃ ॥” (ভাবধূত পুরাণ-বচন |) 
৩ 


৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


বুদ্ধিও বিষয়ের প্রকাশে সমর্থ হয়, আবার নির্ব্ধিশেষ পুরুষও 
সবিশেষ বলিয়া পরিচিত হয়। পুরুষে যে, বিষয়াকার! বুদ্ধিবৃন্তির 
প্রতিবিষ্বন, তাহাই পুরুষের তোগ। এতদতিরিস্ত কোন 
প্রকার বাস্তবিক তোগ পুরুষে সন্তবপর হয় না। অথচ--. 
৭ চি্দবানো ভোগঃ |” ১/১১৪ । 

এই সুত্র হইতে জান! যায় যে, ভোগ্য বিষয়ের যে, চিতস্বরূপ 
পুরুষে পর্য্যবসাঁন__পরিসমাণ্তি, তাহাই পুরুষের ভোগ। কিন্ত 
অচেতন ভোগ্যবিষয় কখনই চিতস্বরূপে পর্ধ্যবসিত হইতে পারে না; 
পক্ষান্তরে নির্ববিকার পুরুষও কখনই বুদ্ধির হ্যায় বিষয়াকারে 
পরিণত হইন্তে পারে না; অথচ জগতে পুরুষের ভোগ অপ্রসিদ্ধও 
নহে; কাজেই-_অগত্যা উত্ত গ্রকার'প্রতিবিষ্ ুঘন্ধেই পুরুষের 
ভোগ স্বীকার করিতে হয়। প্রতিবিদ্বমংযোগে কোন বন্তুরই 
স্বরূপানি ঘটে না; ন্ৃতরাং প্রতিবিম্বরূপ ভোগ দ্বার! কুট 
পুরুষেরও স্বর্ূপহানি ব| বিকারদোধ সন্তাবিত হয় না। যের 
ভোগের ছারা ভোক্তার পরিণাম বা বিকার সংঘটিত হয়, সেরূপ 
যথার্থ ভোগ বুদ্ধিতেই হয়, পুরুষে হয় না। বুদ্ধিগত সেই ভোগ 
পুরুষে প্রতিবিদ্িত হয় বলিয়! 'পুরুষের তোগ' বলিয়া ব্যবহার 
হইয়! থাকে মাত্র। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই মাৎ 
কবিও “ফলতাজি সমীক্ষোক্তেবুদ্ধে ভোগ ইবাঝ্মনি” বলিয়। উগম 
দিয়াছেন। 

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরিণামশীল! বৃদ্ধি যধ 
মমস্ত কায সম্পাদন করে, এবং পুরুষ যুখন কেবল সাক্ষিত 


হিন্দুদর্শন--সাঁখ্য। ৩৫ 


ুদ্ধিকৃত কর্্টারাশি নিরীক্ষণ মাত্র করে; তখন--“ফল€ চ কর্তৃ- 
গামি” অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্তাতেই হয়, এই নিয়মানুসারে 
সাক্ষাণ্ড কর্তৃত্বশালিনী কেবল বুদ্ধিতেই' কর্ম্মফলের উপভোগ হইতে 
পারে, পুরুষে তাহা হয় কি প্রকারে? একের কৃত কর্মের ফল 
অপরে ভোগ করে, একথা স্বীকার করিলে, জগতে বিষম বিশৃঙ্খলা 
বা অব্যবস্থা আসিয়! পড়ে । এ কথার উত্তরে সাঁখ্যকার বলেন ; 
যদিও অধিকাংশস্থলে, কর্তাকেই স্বসম্পাদিত কম্মের ফল ভোগ 
করিতে দেখা যায় সত্য, তথাপি উহাই জগতে অব্যভিচারী নিয় 
নহে। কেন না, 
"অকর্ত,রপি ফলোপভোগোহন্নাগ্যবৎ 1৮ ১১০৫ | 

অর্থী কর্তাই যে, কেবল ন্বকৃত কর্মফল ভোগ করিবে, আন্বে 
করিবে না, এরীপ কোনও নিয়ম নাই অন্যকত কন্ফলও 
অন্যকে ভোগ করিতে দেখা যায়--পাচক অন্ন পাঁক করে, অন্যে 
তাহা ভোজন করে। এখানে পাকক্রিয়া ও ভোজন ক্রিয়ার কর্তা 
এক নতে, স্বতন্ত্র; স্বতরাং কর্তাকেই কেবজ সরুত কম্মফল 
ভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম সাবত্রিক মহে-_ প্রাধিক মাত্র । 
অতএব পুরুষ (আত্মা) কর্তা না হইয়াও ফলভোগে অধিকারী 
হইতে পারে; কোন বাধা দেখা যায় না। 

এ পর্ধীস্ত প্রমাণ-ব্যবহার সম্বন্ধ যে সমুদয় কথা বলা হইল, 
সে সমুদয়ই ভাষাকার বিজ্ঞানভিক্ষুর কথা। “সাংখ্যতন্বকৌমুদীঃকার 
মহামতি বাচস্পতিমিশ্র এ মতে সম্মত নহেন। তিনি বলেন-- 

“চিন্ময় পুরুষের সামিধ্য বশতঃ প্রাকৃতিক বুদ্ধির পরিণাম হয়" 


৩৬ ফেলোশিপ প্রবন্থ। 


অচেতন বুদ্ধিও পুরুষের শ্যায় চেতনায়মান হয়। সেই লব্বাচৈন্যা 
বুদ্ধিতে আসিয়া ইন্জরিয়গ্রাহয বিষয়সমুহ গ্রতিফলিত হয়। উদাসীন 
ব নিক্ষিয় পুরুষে সে সমুদয়ের কোন প্রকার প্রাতিবিদ্ব সংস্পর্শ 
হয় না; পুরুয়্ যেমন ছিল, তেমনই থাকে। রেবল পৌরুষ 
চৈতন্য আপিয়া, অচেতন জড়ম্বভাব বুদ্ধিতে হে সমুদয় নিষয় 
প্রতিবিস্বিত থাকে, সেই সমুদয় প্রতিবিদ্বিত বিষয় ও বুদ্ধি.উভয়কেই 
প্রকাশ করে ম্বাত্র, কিন্তু তাহার কোন অংশ গ্রহণ করে না; 
নৃতরাং পুরুষে প্রতিবিস্বরূপে কিংবা অন্য কোনপ্রকারেও ভোগ. 
সম্বন্ধ আদৌ ঘটে না। তথাপি বুদ্ধি তখন চেতনব€ উদ্ভাসিত 
থাকায়, লোকে বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য বুঝিতে 
পারে না। এই বুঝিতে ন! পারারই নাম “অবিবেক' বা অজ্ঞান। 
এই অবিবেকের ফলে বুদ্ধিকেই মাতম! মনে করিয়া বুদ্ধি ভোগকেই 
(বিষয় গ্রহণকেই) আত্মার ভোগ বলিয়। মনে করে। স্বয়ং 
ভগবান্ও দিম্মলিখিত-_ 
“কার্ধ্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রন্কৃতিরুচ্যতে। 

পুরুষং সুথঢঃখানাং তে তৃতে হেহকুচাতে ॥ | 

পুক্ষ? প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্জে গ্রক্কৃতিজান্‌ গুণান্‌।” 

“কারণং গুণসঙ্গোইন্ত”*-_ ( গীত ১৩২৯-২১)। 

এই শ্লোকে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। সুত্রকার 
'বলিয়াছেন-” 
“অিবেকান্থা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত £ ফলাবগমঃ|৮ ১1১০৬ 
জর্থাৎ,ত্রীন্বরূগা বুদদিতেই কল নিন হয় সত্য কিন্ত 


হিন্দর্শন__সাংখ্া । শুর 
কেবল অবিবেকবশতঃ (বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদগ্রহণের অভাব 
নিবন্ধন) অসঙ্গ পুরুষেও সেই ফলের ভোগ প্রাতীত হয় মাত্র; 
বন্ত্রতঃ তাহাতে কোন প্রকার ভোগ সম্বন্ধই নাই (১)। এই মতে, 
ইন্দিয়গণের সাহায্যে সন্তসমুদ্রেক বশত বুদ্ধিতে যে, বিষয়াকারা 
বৃত্তি হয়, তাহারই নাম প্রমাণ। আর অবিবেক বশতঃ পুরুষে 
যে, তাহার প্রতিতাম হয়, তাহার নাম প্রম! বা প্রমাণফল (২)। 
এ নিয়ম প্রত্যক্ষাদি সর্ববপ্রমাগ-সাধারণ ; কোন শ্থানেই এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ, 
ক্ষেত্রেই উল্লিখিত নিয়মের মর্য্যাদ। রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। 
অতঃপর প্রমাণ-গত বিভাগ প্রদর্শন করা আবশ্বাক হইতেছে। বলা 





(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু এই সুত্রের অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
ডাহা মতে অর্থ এইরূপ-ন্ুখইঃখ-ভোগাত্মক: ফল কর্রীন্বরূপা! বুদ্ধিতে 
জন্মে না; জন্মে পুরুষে। কেবল আর্ববেকবশতঃ কত্রীস্বরূপা! বুদ্ধিতে 
ভোগাভিমান হয় মাত্র । 

(২) এ বিষয়ে বাচম্পতি মিশ্রের নিজন্ব উক্তি এই $-- 

“ উপাত্তবিষক়াণামিন্রিয়াণাং বৃত্ত সত্যাং বুদ্ধেস্তমোইভিভবে সতি, যঃ 
সবমমূদ্রেকঃ১* সঃ অধ্যবসায় ইতি, বৃত্তিরিতি, জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। 
ইদং তাবৎ প্রমাণম্‌। অনেন ষঃ চেতনাপক্তেরনুগ্রহঃ, তত ফলং--প্রম| 
বোধ ইতি” ( সাংখাততকোমুদী। ৫1) 

এখানে বুদ্ধিগ্ত লববগুণের যে উদ্রেক বা গ্রাধান্ত, তাহাই প্রমাণ, এবং 
তাহা দ্বারা যে, চেতন পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ, তাহাই গ্রমাণ-ফল। পুরুষ 
স্বভাবতঃ নুখ-দুঃখাদিবিহীন হইয়াও বুদ্ধিতে প্রতিষ্কলিত হওয়ায়, বুদ্ধি যে, 
গুকষকে আপনার ওণে বিতৃষিতপ্রান্ করে, ইহাই পুরুষের প্রতি অন্ুগ্রহ। 


৩৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বাহুল্য যে, প্রমাণের বিতাগ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক দর্শনই বিশেধ- 
ভাবে স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেকেই যেন অপরের 
অঙ্গীকৃত প্রমাণবিভাগ স্বীকার করিতে সমধিক কুণ্ঠা বোধ 
করিয়াছেন। তাহার ফলে, প্রমাণসংখ্যা এক হইতে দশ পধ্যন্ত 
দাড়াইয়াছে। ন্যায়দর্শনের আলোচন! প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচনা করা হইয়াছে । 


[ প্রমাণ বিভাগ ] 
সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব । 
প্রমাণের সংখ্যা এতদপেক্ষা ন্যুনাধিক হইতে পারে না। এই 
ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই সমস্ত অভীষ্ট কাধ্য সিদ্ধ হইতে 
পারে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ | 
*ত্রিবিধং প্রমাণমি্ং, প্রমেয়সিদ্ধিঃ গ্রমাগণা্ধি। ” 
প্রমেয় ব৷ জ্ঞাতব্য পদার্থ নিরূপণ করাই প্রমাণের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ; সেই উদ্দেশ্সাধনের পক্ষে তিনপ্রকার প্রমাণই যথেষ্ট $ 
সুতরাং উক্ত তিনের অধিক ব! নৃানসংখ্যক প্রমাণ কল্পনা কর! 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অনাবশ্যক। সাংখ্যাচাধ্যগণ্‌ অন্যান্য 
দার্শনিকগণের অভিমত উপমান ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ- 
সমূহকে উত্ত তিনপ্রকার প্রমাণের অন্ততুক্তি করিয়া! লইয়াছেনঃ 
কাজেই তাহার! সে সকল প্রমাণকে পৃথক্‌ করিয়া! গণন! করেন 
নাই। াংখ্যমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ-_- 
*্যৎ সন্বদ্ধং সৎ তদদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং, তত প্রতাক্ষম্ঠঠ ॥ ১1৮৯ ॥ 


অর্থাৎ ইন্জরিয়ের সহিত বাহ বা আস্তর বিষয়ের সন্বন্ধ ঘটিলে 
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গর, অন্তঃকরণের (বুদ্ধিতস্বের ) যে, সেই সম্বদ্ধ বিষয়ের আকারে 
বৃত্তি বা পরিগতিবিশেয় হয়। তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এখানে 
বলা আবশ্মক যে, বিষয়ের সহিত ইন্দিয়সন্নিকর্ষের পর অন্তঃকরণের 
যে, বিষয়ের আকার ধারণ, সেই আকারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; 
গরম্থু সেই আকার যাহাকে অবলম্বন করিয়! থাকে, সেই আকারা- 
্রয় বৃত্তিরই নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত (১)। 

উপরে যে, প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করা হইল, ইহা কেবল 
লৌকিক প্রত্যক্ষের লক্ষণ মাত্র; কিন্তু যোগ-শক্তি প্রভাবে 
যোগিজনের যে, ভূত, ভবিষ্যুৎ ও বর্ধমান বস্তু বিষয়ে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা! তাহার লক্ষণ নহে; স্ততরাং যোগিজনের 
প্রত্যক্ষ ইন্দিয়-নিরপেক্ষ হইলেও কথিত লক্ষণে কোন দৌষ 
ঘটিতেছে না। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন-__ 

“যোগিনামবান্-প্রত্যক্ষত্বাৎ ন দোষঃ 7) ১৯৭ | 

অভিপ্রায় এই যে, যোগিপুরুষদিগের যে, প্রত্যক্ষ, তাহা 
বস্তুতঃ বাহ প্রত্যক্ষই নয়; মামাদের কথিত লক্ষণটা বাহ্প্রত্যক্ষের 
(লৌকিক প্রত্যক্ষের) জন্য বিহিত; স্ৃতরাং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ যোগি- 
প্রত্যন্গ এ লক্ষণের অনন্তর্গত ব৷ অবিষয় হওয়ায় দোষাবহ হইতে 
পারে না। 

(১) বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন_ 
"তথাচ ্বার্থসন্নিকর্ষজন্যা কারস্তা শয়ে বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নিষ্র্য: 1 

অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষের ফগে যে, অস্তঃকরণেব আকারবিশেষ 


ইয়, সেই আকারের আশ্রযভৃত খুদ্ধবৃত্বির নাম প্রত্যক্ষ গ্রমাগ। ইহাই 
সুত্রের ফলিতার্থ। 





৪০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাঠাষ্যে বস্ত্রসত্তা প্রমাণিত হয় 
সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষই বস্তৃুসত্ত। নিদ্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড নহে। 
সময় ও অবস্থাভেদে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্বেও প্রত্যক্ষের 
অবিষয় হইয়। থাকে (১)। বিশেষতঃ জগতে প্রত্যঙ্গের অযোগ্য 
__অতীন্দ্রিয় বন্তৃও বিস্তর আছে, যেমন, প্রকৃতি, পুরুষ, অদৃষ্ট, 
সৃষ্টিক্রম ও প্রলয় প্রভৃতি । নির্দোষ অনুমান ও আপ্তবাক্যের 
সাহায্যে সে সকল পদ্ার্ধেরও অস্তিত্ব অবধারণ করিতে হয়। 
সুত্রকার বলিয়াছেন__ | 
" সামানাতোরৃষ্টাহৃভয়সিদ্ধিঃ * ॥ ১1১০৩ ॥ 
“সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আরও স্পষ্ট কথায় আচার্য ঈশ্বরকৃষণ 
বলিয়াছেন__ . 
.* সামা্ত্ত, দৃষ্টাতীন্িয়াণাং প্রতীতিরন্মানাৎ। 
তম্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাগ্তাগমাৎ সিদ্ধম্‌ ॥” 
| ( সাংখ্যকারিকা--৬) 
যে সকল পদার্থ অতীন্দ্িয_ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সাধারণতঃ 
“সামান্যতোদৃষ্ট'নামক অনুমানের দ্বারা সে সকল পদ্দাথের অস্তিত্ব 








(৯) সাংখ্যাচাধ্য ঈশবরকৃষণ বালয়াছেন-_- 
“অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিক্রিয়ঘাতাৎ মনোহনবস্থানাৎ।" 
সৌন্ষ্যাদ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥» ৭॥ 
দৃ্ত বন্তর অতিদুরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্্রিয়দোষ, মনের চাঞ্চলা, ুক্সতা। 
বাবধান, অভিভূত থাকা, অপর বস্তর সহিত মিলিত (একীতৃত ) হইয়! 
থাক!--এই সমস্ত কারণে বিদ্যমান বস্তরও প্রত্যক্ষ হয় ন। 


হিন্দুদর্শন-_সাংখ্য। 8১ 
জানিতে পারা যায়; আর যে সকল পদার্থ “দামান্যতোদৃষ! 
ভানুমানের দ্বারাও জ্ঞানিতে পারা যায় না, সে সকল পদার্থও 
জাগুবাক্য দ্বারা জানিতে পারা৷ যায়। এ কথার অভিপ্রায় 
এই যে, প্রত্যক্ষ না হইলেই যে, বস্ত্র অভাব কল্পনা করিতে 
হইবে, ইহা যুক্তি ও ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা । কেন না প্রত্যক্ষের 
প্রতিবন্ধক অতিদুরত্বাদি এমন বহুত্তর কারণ আছে, যে সকলের 
দ্বারা অতিপ্রসিদ্ধ বন্তুও লোকের প্রত্যক্চগোচর হয় না বা হইতে 
গারে না; স্ৃতরাং যাহার। একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী নাস্তিক 
(ার্ববাক সম্প্রদায়), তাহাদের পক্ষেও অপ্রত্যক্ষ বস্তর অস্তিস্ 
ভপলাপ করিয়া সংসারধাত্রা নির্বাহ করা সম্ভবপর হয় না। 
তাহাদ্দিগকেও বাধ্য হইয়া অনুমান ও আগুবাক্যের সাহাব্য 
গ্রহণ করিতেই হয় (১)। অতএব প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমান 
এবং আগুবচনেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা দ্বারাও 
প্রত্যক্ষ ব্ষিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতে হয়; নচেৎ জাগতিক 
সমস্ত ব্যবহারই অচল হইয়। পড়ে । অতঃপর অনুমানের কথা বলা! 
হইতেছে। অনুমান (অনুমিতি) কি? 

”ধ্তিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্‌ 8” ১1১০০ | 





(১) যাহার! একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী নাপ্তিক। তাহারা বাড়ী 
হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর লোকদ্দিগকে নিশ্চয়ই দ্বেখিতে পান ন1। 
তখন তাহার! কি গৃহজনের অভাব নিশ্চয় করিয়া থাকেন? এবং শিষ্যুকে 
যখন কোন দুরূহ বিষয় উপদেশ করিতে থাকেন, তখন তাহাবা শিষ্যেব 
মনোভাব বুঝিয়্াই উপদেশ করেন; নচেৎ শিষ্য তাহাব কথ! বুঝিবে 
কেন? তখন তাহার! কি শিষ্যেব মনোবৃত্বি প্রত্যক্ষ কবিতে পাবেন? এই 
সমস্ত কারণে অনুমানাদিরও গ্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 


৪২ (ফেলোশিপ প্রবন্ধ! 


প্রৃতিবদ্ধ অথ--ব্যাপ্তি (ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব)। দশ অর্থ--. 
ভ্কান। প্রতিবদ্ধ অর্থ__ব্যাপক-_দাধ্য। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে যে, 
ব্যাপকের ভান, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। এতাদুশ অনুমান 
হইতে যে, অপ্রত্যক্ষ সাধ্য বস্ত্র বিষয়ে পুরুষের বোধ, তাহার 
নাম-অনুমিতি। ইহাই অনুমান প্রমাণের ফল--অমুমিতি। 
সাংখ্যমতে অনুমান ঝা ঝ্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ-- 


নিয়ত-ধর্ধমগা হিত্যমুভয়োরেকতরস্ত ঝা ব্যাপ্তি: 0৮ ৫1২৮ ॥ 


আশ্রিত বস্তুমাত্রই ধন্ম-পদবাচ্, আর যাহাতে আশ্রিত 
থাকে, তাহার নাম ধন্দী। তন্মধ্ে ধনী পদার্থ হয় সাধ্য, মার ধর্ম 
হয় তাহার সাধন বাহেতু। উক্তসাধ্য ও সাধন, এতছুভয়ের 
যে, নিয়ত ( অবাভিচরিত ভাবে) সাঠিত্য--একব্র অবস্থিতি, 
অথবা! উক্ত উভয়ের মধ্যে কেবল সাধনেরই যে, সাক্্যর় সহিত 
নিয়ত সহাবস্থিতি, তাহার নাম ব্যাপ্তি (১)। এই ব্যাপ্তি ও 


সিল আপ পা পল পাশ 





পপ সপ পপ পপ পপ অপ 


(১) যেখানে ছুই পদাথ ই (সাধ্য ও সাধন) পরম্পবকে ছাড়িয়া 
পৃথকৃভাবে না থাকে, সেই দুইটী পদার্থকে বলে “সমনিয়ত-বৃত্তি” । 
'যেনন__গন্ধ ও পৃথিবী, সৌরভ ও চন্দন। ইহাদের একটা থাকিলেই 
ভ্গরটীও থাকিতে বাধ্য। এই জাতীয় সাধ্য ও সাধন" উভয়েরই 
পাহচর্ধয থাকা স্বাভাবিক । আর যেখানে এরূপ সমনিয়তভাৰ নাই-- 
একটা ছাড়িয্াও অপবটী থাকতে পারে । যেমন ধুম ও বহি। ধুমই বহি 
ছড়া থাকে না, কিন্ত বাহ ধূম ছাড়িয়াও বহুস্থানে খাকে। মেরূপ স্থলে 
কেবল একটীর-_সাধন বস্তুটাব মাত্র সাহিত্য থাক আবশ্তক হয়। এইরূপ 
আপ্রায়েই স্থাত্রে উিভক্োঃ। ও “একতরন্ত বা? বলা হইয়াছে । 
হায়দর্শনের আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্যাপ্তির কথা ব্ভতভাৰে বল! হইদ্বাছে, 
পএধানে আর অধিক আলোচনা অনাবথক। 


হিন্দুদর্শন-_-সাংখ্য। ৪৩ 


গলুসান একই অর্থ। ন্যায়াচার্যগণ এই অন্ুমানকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন--(১) পূর্বববত, (২) শেষবত, ও (৩) সামান্য" 
তোদৃষ্ট। সাংখ্যাচাধ্যগণ এরূপ বিভাগ নিজের! কল্পন! না 
করিলেও, স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন করিয়াছেন-_ 
“ত্রিবিধমনমানমাধ্যাতম্‌” ( সাংখাযকারিক1--৭)1 

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনু 
মান সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এ 
বিষয়ে যাহাদের কৌতুহল আছে, তাহার! 'দাংখ্যতন্বকৌমুদী? 
দেখিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন । ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের জন্য 
সাধ্য ও সাধনের সাঁহচর্থ্য ব| সহাবস্থিতি যে, কতবার দেখা 
আবশ্যক, তাহার নিয়ম নাই। তবে এ কথা সত্য যে,-- 

““ন সবদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥% ৫1১৮। 

একবার মাত্র সাহচর্ধ্য দর্শনেই হেতু-সাধ্যের সাহচর্য স্থির 
হয় না) পরন্ত্ব একাধিকবার দ্রশনের আবশ্যক হয়; এবং 
সেরূপ দর্শনের ফলেই নির্দোষ ব্যাপ্তিরচনা কর! সম্ভব হয়। 
আমরা এখানে আর একটামাত্র কথা বলিয়াই অনুমানের বিষয় 
শেষ করিব। 

অনুমিতিজ্ঞানে সাধ্য, সাধন ও পক্ষ, এই তিনটা বিষয় 
জান! থাক! আবশ্যক হয়। যে বিষয়টা প্রমাণ করিতে হয়, তাহ! 
সাধা, যাহ! দ্বার! প্রমাণ করিতে হয়, তাহা সাধন বা হেতু, আর 
ষেল্থানে বা যাহাতে এ দাধ্য পদার্থটা থাকে, তাহার নাম 
পক্ষ। এই তিনটা বিষয় জানা না গাকিলে অনুমান ব| 
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্যান্তিরচনা করা সম্ভব হয় না। ব্যাণ্তিরচনার নিয়ম পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । এ সম্বন্ধে অন্যান্য ভ্বাতব্য ব্ষয়সমূহ ন্যায়দর্শনের 
প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; এইজন্য এখানে আর অধিক 
কথা বল! আবশ্থাক মনে করি মা। 


[শব ও অনুমানের সম্বন্ধ |] 


অনুমানের সহিত শর্ব-গ্রমাণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট । লোকে 
অনুমানের সাহায্যেই প্রথমে শব্দার্থ-নন্বন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
শব্দার্ঘ-বোধসম্পয় দুই ব্যক্তির শব্বব্যবহার ও তানুষায়ী 
কার্য্যানুষ্ঠান দর্শন করিয়া সন্গিহিত বালক--যাহার সেই সকল 
শকের অর্থবোধ জন্মে নাই, এমন লোক, যে শব্দের যাহা 
অর্থ, তাহ! অনুমানের দ্বার! স্থির করিয়া লয় (১) 1.৫ বতক্ষণ_ 


“বাচা-বাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ 1১ £1৩৭। 


শব ও অর্থের বাচ্য-বাচকভাব (শব্দ হয় বাচক, আর অর্থ হয় 


(১) একজন বৃদ্ধ একটী যুবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_' 1ং আনয়' 
( একটী গরু লইয়৷ এস )। আদেশগ্রা্ত লোকটী তৎক্ষণাৎ একটী প্রাণ 
লইয়। আপিল । এ বৃদ্ধ পুনরায় সেই লোকটাকে বলিল--'গাং বধান, অশ্বম্‌ 
আনক অর্থাৎ গরুটা! বাধিয়। রাখ) একটী অন্থ আনয়ন করা ইহা 
দেখিয়া নিকটস্থ ভূতীর লোকটী অনুমান করিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন 
আদেশ প্রাপ্তিমাত্র কার্য করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে & শবগুলির 
অর্থ জানে। এইরূপ শর্ষের সংযোজন ও বিযোঞনের দ্বারা কোন্‌ শবের 
কি অর্থ, তাহা সে বুঝিয়! লয়। 
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রাচা, এই) সম্বন্ধ জানিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কোনি শব 
হইতেই অর্থবোধ কর! কাহারও পক্ষেই সন্তবপর হয় না। শব্দার্থের 
বাচা-বাচকভাব গ্রহণে অনুমানের অপেক্ষা আছে রলিয়াই অনুগ 
মানের অনন্তর শব্ধ প্রমাণের স্থান । শবপ্রমাণ কাহাকে ৰলে?ত 
[ শব্দ প্রমাধ। ] 
" আগ্টোপদেশঃ শব? ॥” ১১০ ॥ 

যে সমস্ত কারণ বর্তমান থাকিলে শব্দার্থরোধ নিষ্পন্ন হইতে 
পারে, সেই সমুদয় কারণসহকৃত শব্ধ হইতে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন 
হয়, তাহার নাম শব্প্রসাগ। পুরুষগত বোধ ইহার ফল-_ 
গ্রমা (১)। 

শব্ধ ও অর্থ--উভয়েতেই এক একপ্রকার শক্তি আছে, তন্মধ্যে 
শব্দে আছে বাচকতা শক্তি, আর অর্থে আছে বাচ্যতা শক্তি। 
এই দ্বিবিধ শক্তি দ্বারাই শব্দ ও অর্থ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ 


স্প্পিশ -পাশিশীঁ শি ীশিীশীশীশিশি  লোসপস্পাপী কিসপাপাপপশা পাশা শপ 


(১) ঈশ্ববকৃষ্ণ বলিয়াছেন--''আপ্রক্রতিরাষ্তবচনং তু।” €। 

ইহার ব্যাখা! প্রসন্্রে বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন--আগা| প্রাপ্ডা 
যুক্তেতি যাৰং। আপ্ত! চাসৌ শ্রুতিশ্চ ইতি--আপ্তশ্তিঃ। ক্রতিঃ_” 
ৰাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানম্‌; তচ্চ স্বতঃ প্রমাণম্‌ ) অপৌরুযেয়-বেদবাক্য- 
জনিতত্বেন সকলদোষাশস্কাবিনিমুক্তত্েন যুক্তং ভবতি। এবং বেদমূলক" 
স্বতীতিহাস-পুরাণবাক্য-জনিতমপি জ্ঞানং যুস্তম্‌। 

তাৎপর্যা--আপ্ত অর্থ যুক্ত, অর্থাৎ শাববোধের উপযোগী কারণ: 
সম্পন্ন । তাদৃশ রাক্য জনিত বাক্যার্থ জ্ঞানে ন(ম--ভাগ্তরচন। বেষ্বরাকা 
স্বভাবতই নির্দোষ; স্থতরাং তাহা নিশ্চয়ই যুক্ত ,যুক্ত রলিয়াই স্ৃতঃ গ্রয়াগ। 
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হইয়া! থাকে যেখানে শব্দ ও অর্থের মধ্যে উক্ত শক্তি বা বাঁচা. 
বাচকভাক সম্বন্ধ নাই, সেখানে কোনরূপ শব্দার্থবোধই জন্মে না। 
পক্ষান্তরে, ষে ব্যক্তি উক্জপ্রকার শব্দ-শক্তি জানে না, শবও 
তাহার নিকট কখনই আপনার অর্থ প্রকাশ করে না; এই জন্য 
শব্দাথবুভূতস্থ ব্যক্তিকে আগ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ 
শখের সান্নিধ্য প্রভৃতি উপায়ে অগ্রে উক্তপ্রকার শবাথ- 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়। লইতে হয়। যে ব্যক্তি লৌকিক শব 
অবলম্থনে উক্ত প্রকার বা্য-বাচকভাব সন্ন্ধ অবগত হয়, বৈদিক 
শব্দার্থ বোধও তাহারই নিকট সহজ ও সুখসম্পান্থ হইয়া থাকে; 
কারণ, শব্দশক্তি জিনিষটা উভয় শ্থলেই সমান ঝা একরপ, 
কৈবল ব্যবহারে যাহ কিছু পার্থক্য দৃষ হয় মাত্র । 
[ বেদ। ] 

বেদ অপৌরুষেয় ও অলৌকিক অর্থের বৌধক; উহার শক্তিও 
স্ব'ভানিক ৰা স্বতঃসিদ্ধ, আধুনিক নঠে 7 স্থৃতরাং বৃদ্ধব্যণহারাণি 
দ্বারা যদিও উহ্থার শক্তি ব! বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব 
হউক ; তথাপি বেদার্ঘধোধ অসস্তব হইতে পারে না ; কারণ, বোদক 
শব্দমধ্যেও শ্বভাবসিদ্ধ ষে শক্তি নিহিত আছে, আভিজ্ঞ পণ্ডিত' 
গণ প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থ বিশ্লেষণপূর্ববক সেই স্বাভাবিক শক্তিকেই 
সাধারণের বোধগম্য মাত্র করিয়। থাকেন ; কিন্তু আধুনিক শাবার 
ন্যায় বৈদিক শব্দেরও অর্থবিশেষে কোন প্রকার সঙ্কেত সংস্থাপন 
করেন না; স্ৃতরাং লৌকিক ও বৈদিক--উভয়বিধ শব্দই 
অর্থবোধের জন্য বৃদ্ধব্যবহারদির যথেষ্ট উপযে[গিত। রহিয়াছে। 
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[ পঞ্চবিংশতি তব । ] 


ূর্ব্বেই বল! হইয়াছে ষে, প্রমেয়নির্ধারণ করাই প্রমাণ- 
নিরূপণের উদ্দেশ্য । সাংখ্যশান্্রও সেই উদ্দেশ্ব-পিদ্ধির জন্যই 
তিনপ্রকার প্রমাণের আবশ্যকতা! স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত 
প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে যত প্রকার প্রমেয় ( পদার্থ) অবধারিত 
হইতে পারে, সাংখ্যাচার্য কপিলদেব সেই সমস্ত প্রামেয় 
একটামাত্র সূত্রে গ্রধিত করিয়াছেন_- 

"সত্ব-রজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, গ্রক্কৃতেরমহান্। মহতোহহঙ্কারোহ- 
ভঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রীণি, উভয়মিক্দ্িয়ম। তন্মাত্রেভ্যঃ স্থুপভূতানি, পুরুষ ইতি 
পঞ্চবিংশতিগঁণঃ | ১৬১ ॥ 


অর্থাত সত্তর রজঃ ও তমোগুণের ষে, সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ 
সময় বিশেষে যাহাদের সাম্যাবস্থা ঘটিয়! থাকে, এমন ষে গুপত্রয়। 
। সেই গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে মহত তত্ব। মন্থ 
হইতে অহঙ্কার তত্ব, অহঙ্কার হইতে পাঁচপ্রকার তম্মাত্র ( শব্দ- 
তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র ) 
এবং উত্তয় প্রকার ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেক্দ্িয় ও কর্েন্দরিয় ) প্রাদভূত 
হয়। উক্ত তম্মাত্র হইতে আবার আকাশ, বায়ু) তেজঃ, জল ও 
পৃথিবী এই পাঁচপ্রকার স্থুল মহাতূত প্রাদুতূতি হয়। এতদ- 
তিরিস্ত একটী তত্ব আছে, তাহার নাম পুরুষ (জীবাতা। )। 
এই পঁচিশটা বস্তু সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রমেয় বা প্রতিপাদ্ভ এবং “তত্ব 
নামে প্রসিদ্ধ । সাংখ্যমতে পদার্থসংখ্যা এতদপেক্ষ। অধিক ব 
নুন সম্ভবপর হয় না। 


8৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 
' [ তত্বের শ্রেণীভেদ ] 


সাংখ্যাচার্ধ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্বকে চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (১)। প্রথম কেবলই প্রকৃতি, দ্বিতীয় 
কেবলই বিকৃতি, তৃতীয় প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়রূপ, চতুর্থ জনু- 
ভয়রূপ-- প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয় (কুটস্থ)। তন্মধ্যে কেবলই 
প্রকৃতি এক-_সাম্যাবন্থাবিশিষ্ট গুগত্রয়, কেবলই বিকৃতি বা 
কার্ধ্যাত্মক ষোড়শ--পঞ্চ মহাতৃত ও একাদশ ইন্দ্িয়। প্রকৃতি- 
বিকৃতি সপ্তবিধ__মহত্তত্ব, অহঙ্কার তত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র॥ প্রকৃতি 
অর্থ_-অপর তত্বের উপাদান কারণ। বিকৃতি অর্থ__পরিণাম বা 
কারধ্য। তন্মধ্যে ত্রিগুণাত্মিক! মুলপ্রকৃতি হইতেছে কেবলই 
প্রকৃতি, কারণ, উহা! হইতে মহণুতত্ব প্রভৃতি সমস্ত ত্ব 
প্রাহৃভূতি হইয়াছে, কিন্তু উহার আর কারণাস্তর নাঁইি। পঞ্চ ভূত 
ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ব হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ উহারা 
অপর কোনও তত্বের উপাদ।ন নহে; এইজন্য উক্ত ষোড়শ তত্ব 
কেবলই বিকৃতিরূপে গণ্য। তাহার পর, মহণ্তত্ব মূল প্রকৃতি হইছে 





(১) "তথ শব্দটা পদার্থেৰ মৌলিকত প্রকাশক | যে সমুদয় পদা 
বিজাতীয় অন্ত পদার্থের উৎপাদক, অথবা শ্বতঃসিহ। বলিয়! গৃহীত, সেই 
সমুদয় পদার্থ ই এই শান্তর 'তব' নামে অভিহিত হুইয়াছে। প্রত পক্ষে 
/তত্' অর্থ সত্য-_যথার্থ, যাহার অপলাপ কর! সম্ভব হয় ন1!। লংকলনের 
(দরতিভেদে শাস্ত্রে তত্বসংখ্যা অনেকপ্রকার হইয়াছে । কোথাও এক, 
কোথাও ছয়, কোথাও ষোড়শ, কোথাও বা খন্গ্রকার লিখিত দেখ! 
রায়। এইজগ্ত তাগবতে লিখিত আছে 
“এক প্সিরপি দৃত্তপ্তে প্রৰিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বন্মিন্‌ বা পরন্রিন্‌ বা তত্বে তত্বানি সর্ধবগঃ | 
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উত্পন্ন, অথচ অহঙ্কারতত্বের জনক: এইরূপ অহস্কারতত্বও 
মহত্তত্ব হইভে প্রসূত” অথচ পঞ্চতম্মাত্রের জনক; এইরূপ পঞ্চ- 
ত্মাত্র যেমন অহঙ্কার হইতে প্রসূত, তেমনি আবার পঞ্চ মহা- 
ভূতের প্রসূতি; এইরূপে জন্য-জনকভাবাপন্ন হওয়ায় উক্ত সাতটা 
তব প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়াত্মক বলিয়। পরিগণিত ; -কিন্তু নিভা 
নির্বিকার উদাসীন পুরুষ অপর কোন তত্ব হইতে উতপন্নও হয় না, 
কিংবা অপর কোন তত্ব উত্পাদনও করে ন1; এই জন্য গ্রকৃতি- 
বিকৃতিতাববঞ্জিত-_অনুভয়রূপ বলিয়। কথিত হইয়াছে (১)। 


[ সৎকার্ধ্যবাদ। ] 


সতকার্্যবাদ সাংখ্যশান্ত্রের একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং এই 
অংশেই সাংখ্যশান্ত্রের বিশি বিশিষ্টত। । এই সংকারধ্যবাদের অপব 


ইতি নানাপ্রসংখ্যানং নাপ্রসংখ্যানং তৰ্বানামৃষিভিঃ কৃতম | 
সর্বং গ্ভাষ্যং যুক্তিমত্বা? বিছুষাং কিমগোভনম্‌ ॥ 
(গ্রবচনভাষ্য ৬১ সুত্র )। 
উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানিতে পার! যায় যে, যিনি যেরূপ বস্তসত্ত! 
উপলন্ধি করিয়াছেন, তিনি তদছুসারে তবসংখ্যার হাস-বৃদ্ধি কল্পনা 
করিয়াছেন | তাহারা কেহই অযৌক্তিক কথ! বলেন নাই; কারখ, 
ডাহার! সকথেই বিষবান, জ্ঞানী ছিলেন; জ্ঞানীর গঙ্গে অযৌক্তিক কথা 
বল! কখনই সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে গুণ, গুণী ও ধর্ম ধন্মী অভিন্ন 
গদার্থ। আশ্রয়ের অতিরিক্ত আশ্রিত গুণাদির পৃথক অস্তিত্ব নাই ; হুতরাং 
এমতে দর্শনান্তর-মন্মত গুণকর্্মাদি পদার্থগুলি উক্ত তত্বদমূহেরই অস্তগগতি। 
ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্তি এইবূপ_- 
"মৃলপ্রকৃতিরবিরৃতির্মইদাগ্যাঃ গ্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। 
যোড়শকন্ত রিকারে! ন গ্রন্কতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥* 
( নাংখ্যকারিকা ৩) 





৫০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


নাম পরিণামবাদ। সাংখ্য সশুকার্য্যবাদী ; স্থৃতরাং সাংখ্যমতে 
কারণের ন্যায় কার্ধ্য গুলিও সৎ নিত্য চিরস্তন। যাহা 
অসঙ অবস্ত-_আকাশকুস্থমতুল্য, শত প্রযতেও কম্মিন্কালেও 
তাহার উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয় না, ব। হইতে পারে না। 
কপিল বলিয়াছেন - 
পনাসতঃ খ্যানং নৃশ্ঙ্গবতৎ” ॥৫1৫২॥ 
অত্যন্ত অসৎ নৃশৃঙ্গ (মমুহ্যের শৃঙ্গ) যেমন প্রসিদ্ধ 
কখনও উত্পন্ন হয় না, অন্যত্রও তেমনই অসৎ পদার্থের কখনও 
উৎপত্তি হয় না। অসন্তের যেমন উৎপত্তি হয় না, তেমনি 
সতেরও বিনাশ হয় না। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন - “নাসহৃৎ্পদ্ভতে, 
ন চ সদ্বিনশ্টুতি।” বৃহ বটবৃক্ষ যেরপ ক্ষুদ্র বটবীজে সুক্ষারূগে 
ৰ| বীজভাবে লুক্কায়িত থাকে, দু্ধের মধ্যে ্নবনীত যেরূগ 
সুঙ্ষম ব্যস্ত ভাবে নিহিত থাকে, ঠিক সেইরূপ জায়মান কার্ধ; 
মাত্রই স্ব স্ব কারণের মধ্যে সূন্মম অবাক্ততাবে অবস্থিত থাকে। 
অনন্তর যথোপযুক্ত কারণ-সংযোগে ও কারকব্যাপারে সেই সমুদ্য 
অব্যক্ত কার্যই শ্বুলভাবে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যাহাতে যাহ 
নাই, তাহ' হইতে সেরূপ পদার্থ কম্মিন্কালেও হয় না) হই 
না; এবং অতীতেও তাহার দৃষ্টান্ত মিলে না। ইহাই সৎকার্ধ 
বাদের বৈশিষ্ট্য । সাংখ্যমতে পরিগণিত তত্বমাত্রই নিত্য । নিত 
পদার্থ ছুই ভাগে বিভক্ত; এক পরিণামী নিত্য, অপর কুট' 
নিত্য। তন্মধ্যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থসমুহ পরিণামী নিগ 
আর পুরুষ কেবল অপরিণামী কুটস্থ নিত্য। পরিণাশী নিও 
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গার্ঘগুলি নিয় তই পরিবর্তনশীল (১), আর কৃটশ্য-নিত্য পদার্থ 
নিত্য নির্বিকার ও অপরিবর্তনশ্মভাব। 

সাংখ্যোক্ত সওকাধ্যবাদের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য আরও 
দুইটা প্রসিদ্ধ মতবাদ আছে। একটা অপতকার্ম্যবাদ, অপরটা 
বিরর্তবাঁদ। বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িক অসপুকার্য্যবাদী, আর শঙ্কর- 
মতাবলম্বী বৈদাস্তিকগণ বিবর্তবাদী। তন্মধ্যে নৈয়ায়িকগণ 
লেন, উৎপত্তির পূর্বেবে কোন জন্-পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না; 
ূর্বর্তী সৎ কারণ হইতে মসত-_অবিষ্মান কার্য্য উৎপন্ন হয়। 
পথিবাদি ভূতচতৃষ্টয়ের নিত্য পরমাণু হইতে ছাণুকাদি ক্রমে 
দিশাল বিশ্বের সি জ্ইয়াছে। উৎপত্তির পর্ব্নে এই বিশ্বের 
নাম-গল্ধ3 ছিল না; ছিল কেবল কারণভূত পরমাগুপুঞ্চ । ইদানী: 
মন ঘপঢাদ জন্য-পদার্থের অবস্থাও এতদনুরূপ। কারণের 
য় কার্য ও সৎপদার্থ হইলে কারণব্যাপাব্রে কোনই সাথকতা 
ধাকে না। অতএব উৎপন্তির পুর্বেব কাধাকে অগঙ্ বলিয়াই 
ব্রার করিতে হইবে । পেই সতস্বরপ কারণ হইতে অস্ত 
কার্ধ্যের আর্ত বা উৎপঞ্তি স্বীকার করেন বলিয়াই নৈয়ায়িকের 
গতকে 'আরম্তঞাদ ও বলা হয়। 

অসশুকার্ধ্যবাদী বৌদ্ধগণ আবার কাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে কারণের 
ন্ত"ও উড়াইয়া দেন। উৎপত্তির পূর্বে কার্যবস্তুটী যেমন 


শপ 
প পাপী পাস্পপপসপিস্পীপী +পীপপিত পাশ পা পিপিস্পিপীপিপপ ৩৩০ শিপ শত এপ পাশ পপিপপ্েপপ পাপা পাপা পশলা শি? িস্ীশীপাপিশাশিসিপপপীশিশিিসপিসাপসপ ককস্পিনি শি কস ও 


(১) মহামতি বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন--“প রা হি গুণা 
[-পবিণম্য ক্ষণমপা বাতষ্ঠাস্ত।” (সাংখ্যতন্বকৌমূদী _-১৬) 

অর্থাৎ সন্ত, রজ;ঃ ৬ ভমঃ) এই গুগত্রয় রা ্ষণকালঙ 
রিধাম ছাড়া থাকে না। 


ই ফেলোশিপ গ্রবন্ধ। 


অসশ-_অবিষ্ভমান, তশুকারণও তেমনই অসত-_অবিষ্ামাম। 
কেন না, উপাদান কারণের ধ্বংস না হইলে কখনও কোন কার্য 
আজুলাভ করিতে পারে না। বীজ বিধ্বস্ত না হইলে কখনও অঙ্কুর 
জন্মে না; তৃগ্ধের বিনাশ না হইলে কখনও দধির উদ্ভব হয় ন!। 
তেমনই মৃত্তিকার ধ্বংস ন! হইলে, তাহ! হইতেও ঘটের উৎপত্তি 
ভয় ন| ইত্যাদি । বিবর্তবাদী বৈদাস্তিকগণের মতে জন্য-পদ্ার্থমীত্রই 
অস-_অবস্তর ॥ ব্রহ্মই একমাত্র স। কোনদিনই দৃশ্য কাধ্য 
জগতের সত্ত। ছিল না, হইবেও না । এই অসৎ জগ নিত্য সৎ 
ব্রক্ষের বিবর্তমাত্র, অর্থাৎ নির্বিবিকার ব্রন্মে অজ্ঞান বশতঃ এই 
বিশাল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে-কআমাদের অজ্ঞানবশে রজ্জুতে 
মেমন সর্প প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, জগতের প্রকাশ্ও্ঠিক তেমনই। 
বিবর্ত ও পরিণামবাদে প্রভেদ এই যে_ 

'সতবতোহন্তথ! গ্রথ। বিকার ইতাদীবিতঃ। 

অতন্বতোহ্ন্গ| প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহ তঃ 


পরিণ'মস্থলে কারণবন্ত্রটী এমনতাবে কার্ধ্যাকার পরি গ্রহ 
ফরে যে, তাহার জ্ার পৃথক অস্থিত্ই থাকে না; ঝাধ্্যাবস্থাই 
তাহার অবস্থা হইয়া পুড়ে; যেমন ছুষ্ধের দধিরূপে পরিণাম । 
জধিভাৰ প্রাপ্তির পর ছুগ্ধের আর কোনরূণ অস্তিত্ব থাকে না, 
নির্তী বিবর্কশ্থলে তাহা হয় না। বিবর্ধনাধ্যটী যাহাকে মবলন্বন 
করিয়। আত্মলান্ত করে, সেই আশ্রয়বন্তুটী অবিকৃত ভাবেই থাকে; 
তাহার শ্বরূপসস্তার অণুষাত্রও অপচষ রাঁ উপচয় ঘটে না) দর্শক 
গীয় অভ্ঞানবশে কেবল তাহাতে জন্য ববপ দর্শন করে মাত্র; যেমন 


হিন্দুদর্শম__সীংখ্য | ও 
রঞ্জ তে সর্প। সেখানে রজজ, রজ্জুই থাকে ; কেবল অজ্ঞান 
প্রভাবে দ্রুষটার নিকট সর্পাকারে প্রকটিত হয়, এবং জরষ্টার 
অভ্ভান বিদূরিত হইলে পর, সেই রজ্জ,ই আবার নিজের প্রকৃত, 
রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার অভয়প্রদ হয়। ইহাই 
পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য । 

সাংখ্যাচাধ্যগণ এ সকল বাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন ন|। 
তাহার৷ বলেন, যে বস্ত্র নিজে অসশ__-আকাশ-কুস্ত্রমকল্প, তাহারও 
যদি উত্পত্তি সম্তাবিত হয়, তবে বন্ধ্যার পুক্র, কচ্ছপের রোম 
এবং আকাশের কুহৃমও সমুণ্পাদন করা নিশ্চয়ই সম্তবপর হইত। 
তাহার পর, বৌদ্ধমতে যে, কারণের অভাব ( ধ্বংস ) হইতে 
কার্য্যোতপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে; তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, 
অবস্ত্ অভাব হইতে কখনও কোনও ভাব কার্য্যের উদ্ুপত্তি হয় না, 
বা হইতে পারে না। অস্ক,র কখনও বীজের অভাব হইতে জম্মে না; 
বিধ্বস্ত বীজাবয়ব হইতেই জন্মে । ধ্বংস বা! অতাব কার্যোগ্গাদক 
হইলে, কাধ্যোগ্পাদনের জন্য কাহাকেও আর চিন্ত। করিতে হইত 
না; কারণ, অভাব সর্বত্রই স্থলভ। অতএব উক্ত বৌদ্ধমতটা 
যুক্তিসহ নহে। আর বিবর্তৃবাদও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; 
কারণ, এই জগ ত্রন্ষ-বিবর্ত হইলে রজ্জ,-সর্পের ন্যায় জগতেনাও 
অসত্যত| অপরিহার্য হইয়া পড়ে ; কিন্তু যাহা পুরুষামুক্রমে বিনা 
বাধায় সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং বর্তমানেও যাহার 
সত্যত! সম্বন্ধে সংশয় ব1৷ অসত্যত| বিষয়ে কোনও বলবৎ প্রমাণ দৃষ্ট 
হইতেছে না, তখন কি করিয়। জগতকে ব্রক্মাবিবর্ত--অসত্য বলিয়। 


৫৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উপেক্ষা করা যাইতে পারে ? এই কারণেই বিবর্তবার্দের উপরও 
বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পরিণামবাদে 
যখন এসমস্ত দোষের কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাই নির্দ্টোষ 
ও সমীচীন বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। বুঝিতে হইবে, 
দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সৃন্মম বীজরূপে প্রকৃতির গর্ভে পিহিত ছিল, 
পুরুষের সান্সিধ্যবশতঃ তাহাই বিভিন্নপ্রকার আকারে অভিবাক্ত 
বা আবিভূতি হইয়াছে। বর্তমানকালীন কার্ধ্য-বস্তুর সম্বদ্ধেও এই 
ব্যবস্থা! অপরিবর্ভনীয় বুঝিতে হইবে। কথাপ্রসঙ্গে আম! অনেক 
দূরে সরিয়৷ পড়িয়াছি; এখন প্রকৃত কথার অবতারণ। করা যাউক। 


[ প্রকৃতি। ] & 


পূর্বে যে পঞ্চবিংশতি তত্বের কথ! বলা হইঈ্মাছে, তাহার 
প্রথম তত্বটার নাম প্রকৃতি (১)। প্রকৃতির তিনটা অংশ-- সত্ব, 
রজঃ ও তম$। এই অংশত্রয় প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যপদার্থ হইলেও, 
পুরুষের ভোগধাধন করে বলিয়া, কিংবা রজ্ভ,র (ত্রিতন্তর) শ্যায় 
পরস্পর মিলিতভাবে থাকে বলিয়া, অথব! পুরুষবপ পশুকে 
( অজ্ঞ জীবকে ) সংসারস্তন্তে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া, জগতে 
, (৯) বিজ্ঞানভিঙ্ষু প্রক্কাতশবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়াছেন - 
*প্রকরোতি--ইতি প্রকৃতিঃ, অথবা! প্রকট! কৃতিবস্তাঃ ইতি গ্রকৃতিঃ1" 
প্রকৃতির বাচক আরও অনেক শব আছে । যথা--- 
'্রাঙ্গীতি বিস্তাবিছ্থেতি মায়েতি চ তথা পরে! 
প্রকৃতিশ্চ পর! চেতি বস্তি পরমরয়ঃ |” ইত্যাদি। , 


হিন্দুদর্শন__ সাংখ্য। ৫৫ 
গুণ? সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ উহার! বৈশেধিকাভি- 
মত গুণপদার্থ নহে (১)। উক্ত গুণত্রয়ের সমষিই প্রকৃতি। 
গুণাতিরিক্ত প্রকৃতির সন্ভাবে কোনও প্রমাণ নাই, এবং গুণে ও 
প্রকৃতিতে কোন প্রভেদও নাই--যাহা গুণ, তাহাই প্রকৃতি ; 
যাহা প্রকৃতি, তাহাই গুণ; গুণ ও প্রকৃতি বস্তৃতঃ এক অভিন্ন 
পদার্থ (২)। সৃত্রকার বলিয়াছেন__ 


সত্তাদীনামতদর্মত্ব* তন্রপত্বাৎ ॥৬।৩৯) 


অর্থাৎ সত্ব, রঃ ও তমঃ, এই তিনটা গুণ প্রকৃতির ধর্ম 
নহে; পরম্ক প্রকৃতিরই স্বরূপ । যেমন ঘট একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, 
এবং তদাশ্রিি রূপ রসাদি ধর্ম্মগুলি ঘট হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, 
প্রকৃতি ও সন্বাদি গুণ কিন্ত সেরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; অবস্থা- 
ভেদে গুপত্রয়ই প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়। থাকে মাত্র । 


(১) বৈশেষিকের মতে গুণ বপিলে দ্রব্যমমবেত ও গুণক্রিয়ারহিত 
পদ্দার্থ বুঝায়; কিন্তু সাংখ্যেব গুণপদার্থ সেরূপ নহে । কারণ সত্ব রজঃ 
ও তমঃ অপর কোন দ্রব্যে আশ্রিত নহে, এবং গুণক্রিয়াবর্জিতও নহে । 
উহার! রূপ-ধপাদিগুণসম্পন্ন এবং অন্যাত্র অনা শ্রিত স্বতন্ত্র গরব্যপদার্থ। উক্ত 
গুগত্রয়ই বিশাল ত্রদ্দাণ্ডেব উপাদান কারণ। গপত্রয়ের কার্য্যও স্বভাবাঁদ 
গরে বিবৃত করা হইবে। 

(২) “সত্বং রস্তম ইতি গ্রকৃতেবভবন্‌ গুণ1$” 
“গুণাঁঃ প্রকৃতিসস্তব121” “প্রকৃতেগ্ড গাঃ” ইত্যাদি বাকো যে, 


&গ ও প্রকৃতির পার্থক্য নিদেশ, তাহ! কেবল তন্পজ্ঞ লোকদিগের বোধ- 
সৌকর্যযার্ন অভেদে ভেদকল্পন মাত্র । 


৫৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


প্রকৃতির কথা বলিতে হইলেই, অগ্রে তদীয় গত্রয়ের স্বরূপ 
ও চরিপ্রাদি চিন্ত! কর! আবশ্যক হয়। কারণ, সন্বাদি গুণভ্রয়কে 
বঙ্গ দিলে প্রকৃতির অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; স্থতরাং 
গুগত্রয়ের ম্বরূপাদি চিন্তা সাংখ্যপিদ্ধান্তে বিশেষ উপযোগী 
ও অনুপেক্ষণীয়। গুণত্রয়ের স্বরূপ-পরিচয়প্রসঙ্গে ঈশ্বরক্ষ। 
বলিয়াছেন-_ 

“সত্বং লব গ্রকাশকম্‌ ইষটমুপন্তকং চলং চ রজঃ। 

গুরু বরণকমেব তমঃ গ্রদীপবচ্চার্থতে। বৃত্তি ॥” সাংখ্যকারিক1 ১৩। 

সত্বগুণ লঘু ও প্রকাশম্থভাব ; রজোগুণ উপফ্স্তক ও ক্রিয়া- 
স্বতীব ; ভমোগুণ গুরুতবসম্পন্ন ও আবরণশীল। উপমাচ্ছলে 
বলিতে হয়-_সত্বগু৭ তেজের মত-_ প্রকাশক, রজোগুণ বায়ুর 
মত-_ক্রিয়াতক, আর তমোগুণ অন্ধকারের তু্ট--আবরক। 
ইহা হইতেই উহাদের শ্বভাব ও কার্য্যকারিত| বুঝিয়৷ লইতে 
হইবে। 

উক্ত গুগত্রয়ের স্বভাব বড়ই বিচিত্র; উহার কখনও 
পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়! পৃথক্ভাবে থাকে না, এবং 
পরস্পরের সহায়ত! না লইয়। কেহ কোন কার্য করিতেও সমর্থ 
হয় না, শথচ প্রত্যেকেই অপর ছুইটা গুণকে গ্রতিনিয়ত পরাজিত 
অরিয়া প্রবল হইবার চেষট। করে। এইরূপে পরস্পরকে অভিভব 
করিবার প্রবৃত্তি উহাদের স্বভাবসিদ্ধ; সে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়! 
উহার মুহূর্তমাত্রও থাকে না; অথচ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব এই 
গুণত্রয়ই আবার পরস্পরের ষহযোগিভাবে প্রত্যেকের কার্য্ে 


হিন্দুদর্শন__সাঁংখ্য। ৫৫ 
সহায়তা করিতে পরাজ্থুখ হয় না। এইপ্রকার বিচিত্র স্বভাক 
লইয়াই গুণময়ী প্রকৃতি বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ রচনা করিয়! থাকেন । 

উক্ত গুণত্রয়ের আর একটা শ্বতাব--পরিণাম। সে পরিণা 
ক্গণকালের জন্যও বিরত থাকে না (১)। সত্ব সত্বরূপে, রজঃ 
রজোরূপে, তমঃ তমোরপে প্রতিমুহূর্েই পরিণত হইতেছে? 
এই জাতীয় পরিণামকে সাংখ্যশান্ত্রে 'সরূপ পরিণাম” বলে । 
যতক্ষণ একটা গুণ প্রবল হইয়া অপর ছুইী গুণকে আপনার 
জধীন করিয়া লইতে না পারে-_ত্রিগুণই সমান শক্তিতে ক্রিয় 
করিতে থাকে, ততক্ষণ এইরূপ “সরূপ' পরিণামই চলিতে থাকে । 


(১) গুণজ্রয়ের স্বভাব প্রদর্শনপ্রসঙ্গে পাতঞ্জলভাধ্যে ব্যাসদেৰ 
বলিয়াছেন --. 

“চলং গুপবৃত্তম অর্থাৎ ক্রিয়াই গুণের শ্বভাৰ, এবং “পরিণামস্বভাবা 
হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্টস্তে | ( সাংখ্যতত্বকৌমুদী ১৬) অথাৎ 
পরিণামস্থভাব গুপত্রয় ক্ষণকালও পরিণামশূন্তভাবে থাকে না। আচার্য 
ঈশ্বরকৃষও প্প্রক্কৃতি-সরূপং বিরূপং চ”, বলিয়৷ সরূপ-বিরূপভেদে দ্বিবিধ 
পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহার-জগতেও উক্ত উভয়বিধ পরিণামের 
দৃষ্টান্ত বিরলনহে। যথা, গাভীর স্তন হইতে ছুগ্ধ বহির্গত কর হইল) কিছু 
সময় পধ্যস্ত ছুগ্ধ ঠিক রহিল; তাহার পরে সেই দুগ্ধই দধিরূপে পরিগত 
উইল। এখানে বুঝিতে হইবে ষে, দুগ্ধ বহির্গত হইয়াই প্রতিক্ষণে পরি- 
পামাস্তর াপ্ত হইতেছিল--দধিভাবের জন্ত অগ্রসর হইতেছিল; কিন্ত 
বতক্ষণ দধিরূপে পরিণত হয় নাই--সরূপ পরিণামে ছিল, ততক্ষণ আমর! 
মে দুগ্ধই রহিয়াছে “মনে করিয়া থাকি ; যেই বিরূপ পরিণাম উপস্থিত 
হয়) তখনই আমরা! উহাকে অন্য ভিনিষ--দধি বলিয়। ব্যবহার করি। 


৫৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 


'বেই মুহূর্তে একটা গুণের দ্বারা অপর গুণদ্বয় পরাভূত হইয়! পড়ে, 
ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য সৃষ্টি আরক হইতে থাকে । 
এই জাতীয় পরিপামকে 'বিদূপ পরিণাম' বলে। গুণত্রয়ের সরূপ 
পরিণামে হয় প্রলয়, আর বিরূপ পরিণামে হয় সৃষ্টি। ভোক্তা 
জীবগণের পূর্ববতন কর্ম্মজনিত অনৃষ্টই ( পুণ্য-পাপই) গুণত্রয়ের 
উঞ্জপ্রকার দ্বিবধ পরিণামকে যথানিয়মে পরিচালিত করিয়া! 
থাকে (১)। প্রত্যেক গুণই অসংখ্য- অনন্ত, এবং প্রত্যেক 
স্থানেই প্রত্যেক গুণ বিদ্যমান আছে ; কোথাও উহাদের অগ্যন্ত 
অভাব নাই। গুণের মধ্যে অণু বিভু দ্বিবিধ পরিমাণই আছে। 
প্রলয় সময়ে গুণত্রয়ই সাম্যাবস্থায় ঝ৷ অবিকারাবশ্থায় থাকে; 
এইজন্য সাম্যাবস্থাযুক্ত গ্রণত্রয়কে প্রকৃতি বলা হয়। গুণাতিরিক্ত 
যে, প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই. সে থা ্ববেই বলা 


হুইয়াছে। 

প্রকৃতি সর্বর জগতের উপাদান হইলেও সাম্যাবস্থায় বা প্রলয়- 

(১) প্রলয় সময়েও গুণত্রয়েব পাঁরণাম স্থগিত থাকে না) তখনও 
স্পত্রয় নিঞজনিঞরূপে পরিণত হস্টতে থাকে ; জীবগণের ভোগকাশ নিকটবর্তী 
হইলে জীবের ননাষ্টের প্রেবগান্স গুণত্রয়ের মধ্যে এমনই একপ্রকার বিক্ষোভ 
উপস্থিত হয়; যাহার ফলে উক্ত গণত্রয় বিভিন্নাকাবে পবিণত হইয়া 
বিশাল জগছৎপাদনে সমর্থ হয়। প্রলয় সময়েও যদি গুণের ক্রিয়া (পরিণাম) 
দ' থাকে, তবে প্রলয়ের কালসংখ্য। নির্দেশ কর! অসঙ্গত হইয়! পড়ে। 
কেন না. কালের পরিনাপ ক্রয়াঘবারাই সম্পাদিত হয়; গুতরাং কালের 
পরিমাণ নির্ণয়ের জন্তই গরলয়কালেও গুণগণের পরিণাম ব| ক্রিয়। শ্বীকার 


কর] আবশ্যক হয়। 
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কালে তাহাতে কোন প্রকার শব্দস্পর্শাদি গুণসম্বন্ধ থাকে না । 
পুরাণশান্ত্রও একথার প্রতিধ্বনি করিয়া ঝলিয়াছেন-_ 
“শবাম্গর্শবিহীনং তদ্রূপাদি ভিরসংযুতম্। 
ব্রিগুণং তদ্‌ জগদযোনিরনা দি-গ্রভৰাপ্যয়ম্‌ ॥” 
(১১২৮ সুত্রের ভাষ্যধূত বিষুঃপুরাণ ) 
ত্রিগুণ1তিক! ভগদেধানি প্রকৃতি যে, শব্দ. স্পর্শ, রূপ, রসাদি 
গুণ বঞ্জিত, এবং আদি অন্ত ও জন্ম রহিত, এ কথাই উল্লিখিত 
শ্লোকে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । 
[ প্রক্কাতির অপবিচ্ছিননত্ব। ] 
উক্ত প্রক্কৃতি পরিচ্ছন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন, এ কথার সমাধান 
প্রপ্গে সৃত্রকার বলিয়াছেন _- 
“পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদদানম্‌॥”৮ ১৭৬ ॥ 
'তদৃতৎপাত্িশ্রুতেশ্চ ॥॥ ১1৭৭ ॥ 
অর্থাৎ সর্ববজগতের উপাদানভূত মূল প্রকৃতি কখনই পরিচ্ছিন্ন 
ন। সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। পরিচ্ছিম্ন বা সীমাবদ্ধ কার্য 
যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেরূপ উপাদান কারণ পরিচ্ছিন্ন ও 
হইতে পারে, কিন্তু অসীম জগতের উপাদান বা মুল কারণ 
প্রকৃতি কখনই সসীম হইতে পারে না; কাজেই জগণ্কারণ 
প্রকৃতিকে পরিচ্ছন্ন বলিতে পার যায় না (১)। এ কথার 


সমর্থন-কল্পে সুত্রকার পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন _ 
' সর্ধন্ত্ কারধযদর্শনা? বিভৃতৃম্‌ ॥৮ ৬1৩১ 
(১) একথার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতি অর্থই গুণত্রয়। জগতে 
কোথাও সেই গুণত্রয়ের--সবব, রজঃ ও তমোগুণের ভভাৰ নাই? অনন্ত 


৬৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 

দেশ কালনির্বিবিশেষে সর্বত্র প্রকৃতির কার্্যদর্শনে বুঝ! ধা 
যে, প্রকৃতি ব্যাপক পদার্থ_-পরিচ্ছিন্ন নহে। বিশেষতঃ প্রকৃতিকে 
পরিচ্ছিম্ন বলিলে, তাহার উৎপত্তিও অনিবাধ্য হইয়! পড়ে; 
কারণ, জগতে কোথাও কোম পরিহিন্ন পদ্দার্থ উত্পত্তিবিহীন 
(নিতা ), দৃষ্টিগোচর হয় না; কাজেই সে পক্ষে উহার নিত্যত৷ 
অক্ষুঞ্জ রাখা সম্ভবপর হয় না। তাহার গর, “ যদল্লৎ তৎ 
মর্ত্যম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যত স্পষ্টাক্ষরেই পরিছিম্ন পদার্থের 
বিনাশবার্তা কীর্তন করিতেছে । প্রকৃতির উত্পত্তি-বিনাশ ব্বীকার 
করিলে কেবল যে, নিত্যতারই হানি হয়, তাহা। নহে পরস্ত উহার 








সম্ব। অনস্ত রজঃ ও অনন্ত তমোগুণে জগৎ পরিষ্যাণ্ধ আছে। এই 
অভিগ্রায়ে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেম-_ 


*পরিচ্ছিযত্বমত্র__দৈশিকাভাষ-গ্রতিযোগিতাবচ্ছে কাবচ্ছিনত্বম্‌। তদ- 
ভানশ্চ ব্যাপকতম্‌ (অপরিষ্িত্িত্বম্‌ )। তথাচ জগংকারণত্বন্ত দৈশিকাভাব- 
গ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বমেব__-ইতি প্ররুতের্বযাপকত্বমিতি | 

অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কথার অর্থ ন। জানিলে অপরিচ্ছি্ন শবের ' " বুঝা যায় 
না; এইজন্ঠ প্রথমে পরিচ্ছি্ন কথার অর্থ বলিতেছেন। এখানে'পরিচ্ছিনত্ব 
'অর্থ-__যে বন্তর কোন স্থানেও অভাব থাকে-_যাহ| কোথাও অভাবের প্রতি- 
যোগী হয়, তাদৃশ অভাব-গ্রতিযোগিতাবিশিষ্ট বস্তর ধর্ম হইল--পরিচ্ছি্নত্ব) 
তাবপরীতত্বই অপরিচ্ছিন্নত্ব। গগুণত্রয়ের কোথাও অভাব নাই ; এইজন্য 
খণত্রয়কে অপরিচ্ছিন্ন ৰা ব্যাপক বল! হয়। যেমন-_সমন্ত দেহেই প্রাণ 
আছে, কোন দেহেই তাহার অভাব নাই ) এইজন্ত প্রাণকে গানিনি 
ব্যাপক বল! হয়, ইহাও ঠিক তেমনই। 
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গুলপ্রকৃতিত্বও ব্যাহত হয়; এবং উহারও উৎপত্তির জম্য অপর 
প্রকৃতি কল্পনার আবশ্যক হয়, আবার তাহার উৎপত্তির জন্যও 
ভাপর প্রকৃতি কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে কারণ ধারা কল্পন! 
করিলে নিশ্চয়ই অগ্রতিবিধেয় 'অনবন্থা” দোষ আসিয়া পড়িবে, 
যাহ! বারণ করিবার জন্য প্রতিবাদীকে বাধ্য হুইয়। একন্থানে 
যাইয়! কালপ্রবাহে কারণ-কল্পনার শেষ করিতেই হইবে ;-- 
নিশ্চয়ই কোন একটা বস্তুকে উৎ্পপত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য মূল- 
কারণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে, 

“পারষ্পর্যেইপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংস্ামাত্রম্‌ ॥' ১৬৮॥ 

অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পিত প্রকৃতির জন্যও অপর প্রকৃতি 

(কারণ) কল্পন! করিলে যে, ছূর্ববার 'অনবস্থা” দোষ সম্তাবিত হয়, 
যাহার ফলে কোন কালেই মুলকারণ নিপ্ধারগ কর! জম্তব হয় 
না; সেই দোষ প্ররিহারের জন্ত যদি নিশ্চয়ই একটা মুলকারণ 
স্বীকার করিতে হয়) তাহা হইলে কেবল নামভেদ ভিন্ন আর কিছুই 
লাতত হইল ন1; অর্থাৎ আমরা যাহাকে প্রকৃতি! নামে নির্দেশ 
করিতেছি, তাহাকেই তোমর! অপর একটী নূতন নামে অভিহিত 
করিবে স্াত্র ; সুতরাং ইহাতে কল্পনার গৌরব ছাড়া আর 
কিছুমাত্র লাঘব দৃষ্ট হয় না; অতএব-__ | 

" মূলে মূলাতাবাদমূলং মূলম্‌ ॥* ১1৬৭॥ 


মৃত্রকার বলিয়াছেন, মূলকারণের যখন আর কারণাস্তর কল্পন! 
করা সম্ভবপর হয় না; তখন মূলকারণটা নিশ্চয়ই অমুলক, অর্থাু 
মব্বকাধ্যের মূলকারণ প্রকৃতির আর ক্লারণাত্তর নাই । ফলকথ, 


৬২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


যাহাকেই মুলকারণ বলিয়া কল্লানা৷ করিবে, তাহাই আমাদের 
অভিমত প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ বলিয়াছেন-- 
“ অজামেকাং লোহিত-শুরু-কষ্ণাম্‌ 
বছবীঃ গ্রজাঃ স্থজমাণাং স্বরূপাঃ। 
অজো হেকে| জুষমাণোইনুশেতে ) 
জহাত্যেকাং ভূক্তভোগামজোইন্যিঃ ॥৮ 
এই একই শ্লোকে প্রকৃতির স্বরূপ, সংখ্যা ও কার্ধ্য প্রভৃতি 
'অতি সংক্ষেপে ও স্থুষ্পষ্ট কথায় বণিত হইয়াছে। 'অজা ও 'একা' 
বলায় নিত্যতা৷ ও সংখ্যা জান! গেল ; 'লোভিত-শ্ক্র-কষণাং কথায় 
যগাক্রমে রজঃ, সন্ব ও তমোগুণ বলা হইল; দ্বিতীয চরণে 
প্রক্ৃতিশ্থ্ফ জগতের 'ত্রগুণময়ভাব সুচত হইয়াছে । স্্রার তায 
চরণে নদ্ধ জীবের ও চতুর্থ চরণে ভোগবিমুখ মুক্ত জীবের বথা 
উপন্স্থ হইয়াছে । বন্ত্বতঃ সাংখ্যশান্ত্রে ষে কয়টা বিষয় প্রধান 
বা মুখ্য, এই শ্লেরকে সেই কয়টা বিষয়ই অভি সংক্ষেপে উপন্স্ত 
হইয়াছে । সাংখ্যাচাম্য ঈশ্বররুষ্ণ আব৪ বিশদভাবে একটী 
শ্লোকে প্রকৃতি ও পুরুষের উত্ধম ছবি চিত্রিত করিয়াছেন। 
তাহার শ্লোকটী এই £-- 
*র্লিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্তমচেতন* গীসবধর্থি। 
ব্যক্তং তথ প্রধানং, তদ্বিপরীতস্তধাচ পুমান্‌ ॥” সাংখ্যকারিকা ১১ ॥ 


এখানে ব্যক্ত (গ্রকৃতিজ্তাত মহত্ত্ব প্রভৃতি) অব্যক্ত (প্রধান বা 
প্রকৃতি) ও পুরুষ, এই ত্রিবিধ পদার্থেরই স্বভাব বণিত হইয়াছে। 


হিন্দুদর্শন-__সাংখ্য 1 ৬৩. 


গুণ্মাধ্য প্রকৃতি ও ততকাধ্য সমস্তই ত্রিগুণাত্বাক, এবং উহারা 
কখনও ত্রিগুণবিযুক্ত হইয়া থাকে না; এইজন্য অবিবেকী ; অধিকন্তু 
সাধারণভাবে ব্যক্তিনির্বিবিশেষে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় বলিয়া 
সামান্য” ও “বিষয় পদবাচ্য। তাহার পর, আপনাদের অন্বরূপ 
কার্য প্রপঞ্চ প্রতিনিয়ত প্রসব করে বলিয়! ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই 
প্রসবধধ্ৰ্ী _কার্যোত্পাদন উহাদের স্বভাব । সাংখ্যোক্ত পুরুষ 
কিন্তু ইহার বিপরীত,__ত্রিগুণত্ব বা অবিবেকাদি ধন্মগুলি কখনও 
পুর্কষে আশ্রয়লাভ করে ন1। কেন যে, আশ্রয় করিতে পারে না, 
তাহ। পরে বলা হইবে। 
[ পুরুষ। ] 

উপরে যে, মুল প্রকৃতির কথা আলোচিত হইল, তাহা 
হইতেই তদতিরিক্ত ও তদ্বিপরীতস্বভাব পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত 
হইয়! থাকে । ত্রিগুণময়ী অচেতন প্রক্তিই আপনার উপতোক্তা! 
পুরুষের অস্তিত্ব ও অনুসন্ধান-পথ জানাইয়। দেয়। কেন না, 
দৃশ্যমান বস্তুনিচয় নিরীক্ষণ করিলে নহজেই জানিতে পারা যায় 
যে, জাগতিক যে সমুদয় পদার্থ নিজে অচেতন জড়স্বভাব, এবং 
সংহত অর্থাৎ সাবয়ব বা সম্মিলিতভাবে কাধ্যকরে, সে সমুদয় 
পদার্থের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি উভয়ই পরার্থ৭_অপরের উপকার 
সাধনই উহাদের জন্ম ও শ্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য । জড় পদাথের 
স্বতন্ত্রভাবে স্বগত কোনও ভোগ সম্ভবপর হয় না, বা হইতে পারে 
না; কাজ্দেই পরার্থ-পরতাই উহাদের একমাত্র স্বভাৰ বলিয়! 
গ্রহণ করিতে হয়। 


৬৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


উল্লিখিত প্রকৃতিও অচেতন জড়পদার্থ; এবং পরস্পরা- 
পেক্ষিতভাবে কার্যকারী, গুণত্রয়ের সমষ্টি বলিয়! সংহত; সুতরাং 
ভাদৃশ প্রকৃতিও পরার্থ__পরকীয় ভোগসাধনই যে, উহার মুখ্য বা 
একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পার! যায় (১)। 
পক্ষান্তরে, প্রকৃতি যাহার ভোগ সম্পাদন করে, সে পদার্থটা 
কিন্তু ইহার বিপরীত । তাহাও যদি ব্রিগুগময় সংহত হইত, তবে 
তাহাকেও নিশ্চয়ই প্রকৃতির ন্যায় পরার্থপর হইতে হইত; স্ৃতরাং 
অপরিহার্ধ্য অনবস্থ। দোষ সে পক্ষে উপন্থিত হইত; সেই কারণে 
প্রথম কথিত “পর! পদার্থ পুরুষকে ত্রিহটগরহিত অসংহত স্বীকার 
করিতে হয়। তাহার পর, অচেতন প্রকৃতি ও ততুকাধ্য বস্তুমাত্রই 
তোগ্যশ্রেণীর অন্তর্গত ; ভোগ্যমাত্রই ভোক্াকে অপেক্ষা করে; 
তোক্ত। ন! থাকিলে ভোগ্যের অবস্থিতি সম্পূর্ণ অনাক্ধশ্যক, কারণ' 
ভোগ্য বস্ত্র নিজেই নিজের ভোক্ত। হইতে পারে না (২)। অধিকস্থ 
চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণ! ব্যতীত কোন অচেতনই কার্ধ্য 
করিতে সমর্থ হয় না ; অচেতন শকট কখনও অশ্বপ্রভৃতি চেতন 


পপ স্পা 





(১) এন্থলে হুত্রকার বলিয়াছেন-_-'সংহত-পরার্থত্বাৎ ॥॥ ১/১৪*॥ 
কথ ৎ যেহেতু শয্য|, আসন প্রভৃতি সংহত বস্তমাত্রই অপর লোকেৰ 
উপকারাথ রচিত হয়, সেই হেতু সংহতা৷ প্ররতিও পরার্থ। গ্রক্কৃতিব 
€ব্য সেই পর বন্তুটীর নাম পুরুষ। 

(২) এত্রিগুণাদি-বিপর্যায়াৎ ॥ (১/১৪১) এই স্তর বারা ব্রিগুণ- 
রঠিত পুরুষকে গ্ররৃতিবিপরীত-__অমংহত বলা হইয়াছে। পুরু 
ভ্িগুাঝুক হইলে তাহাকেও পরার্থ হইতে হইত। 


হিন্দুদর্শন-সাংখ্য | ৬৫ 
লইয়! এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না; অতএব অচেতন 
্রক্কতির পরিচালনার্থও একটা চেতন অধিষ্ঠাতার প্রয়োজন হয়। 
জধিকম্ত, সর্ববকালে ও সর্ববদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৈবল্য (মুক্তি) 
লাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ছুঃখ- 
নিবৃত্তিই কৈবলোর প্রকৃত স্বরূপ; কিন্তু ব্রিগুণাত্তিকা প্রকৃতি ও 
ততকারধ্য খুদ্ধিগ্রভৃতি বস্তমাত্রই দুঃখের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে 
নম্বদ্ধ যে, উহাদের শ্বরূপোচ্ছেদ ব্যতীত ছুঃখনিবৃত্তির সম্তবই হয় 
না; কারণ, বন্তব কখনই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বাচিয়। থাকিতে 
গারে না; যেমন ওধ্য্য-প্রকাশশৃহ্য অগ্পলি। অতি বড় মুর্খলোকও 
াপনার উচ্ছেদ কামনা করে না; অতএব বিজ্জনগণের এরূপ 
কৈবল্যলাভের চেষ্টা হইতে অনুমিত হয় যে, স্থুখ-দুঃখবিনির্ু্ত 
এমন কেহ আছে; যাহার পক্ষে এরূপ কৈবলা কামনা কর! 
স্তব হয় (১)। অতএব, যেহেতু সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ; 
যেহেতু সেই 'পর' পদার্থটা ত্রিগুপরহিত অসংহত না হইলে 
টদেশ্বই সিদ্ধ হয় না; যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত 
গচেতনের কার্যই সম্ভবপর হয় না; যেহেতু ভোক্তার অভাবে 


ডি 


(১) “অধিষ্ঠানাৎ 0৮ ১1১৪২ শত্র ॥ 

এই বুত্রে অচেতনের অতিরিক্ত চেতন পদার্থের আবশ্যকত। প্রমাণিত 
ছইয়াছে। গাড়ী প্রত্ৃতি অচেতন পদার্থকে পরিচালিত করিবার জন্ত 
যেমন চেতন অস্থ প্রভৃতির 'আবশ্যক হয়, তেমনি অচেতন প্রকৃতির 
পরিচালনের ভগ্তও চেতন পুরুষের আবশ্যক হয়। এক অচেতন কখনই 


মপর অচেতনের প্রেরক হয় ন! ব| হইতে পারে নু 
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৬৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


তভোগ্যের অবস্থিতিই সার্থক হইতে পারে না; এবং যেহেতু বিদ্বান 
লোকেও ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য লাভের জন্য 
কঠোরতর সাধনা-ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন? সেইহেতু 
স্বীকার করিতে হইবে যে,--. 
[ পুরুষ ] 
“শরীরাদি-ব্যতিরিক্ঞঃ পুমান্‌ [অস্তি] 0 ১১৩৯ ॥ 

স্থল শরীর হইতে আরস্ত করিয়! প্রকৃতিপর্য্যস্ত পরিগণিত 
চতুব্বিংশতি তত্বের অতিরিক্ত অচেতন-বিলক্ষণ__পুরুষ নামে 
একটা স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ আছে। বল! বাহুল্য যে, সেই 
পুরুষকেই প্রকৃতির সেব্য, ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা, ব্রিগুণরহিত ও 
মোক্ষভাগী বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে (১)। 

প্রকৃতির পরিণামতৃতা বুদ্ধি নিজে জড় পদার্থ; অগ্রে সে 
নিজে পুরুষের প্রতিবিদ্ধে (ছায়ায়) কপ্রকাশমান হয়, পরে অপর 


(১) সাংখ্যাচাধ্য ঈশ্বরৃষ্ণ পুরুষের অস্তিত্বসাধনোপযোগী সমস্ত হেতু 
একটামান্ ক্লোকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্লোকটা এই-- 
“সংহত-পরার্থত্বাৎ ব্রিগুণাদি-বিপর্য্য়াদধিষ্ঠানাৎ। 
পুরুযোহস্তি ভোক্তভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্েশ্চ 8৮ 
(সাংখাকারিকা ১৭ ॥) 
তাৎপর্ধা-যেহেতু সংহত বা সম্মিলিতভাবে কার্যকারী পদার্থমাত্রই 
পরার্থ ) যেহেতু সেই 'পর' পদার্থ টা ব্রিগুগাদি-রহিত ন! হইলে দোষ হয়; 
যেহেতু চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন প্রকৃতির ক্রিয়া অসম্ভব হয়; যেহেতু 
ভোগ্য থাকিলেই তাহার ভোক্তা থাকা আবশ্াক হয়? এবং যেহেতু 
কৈবলালানের জন্য লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয়, সেইচেতু গ্কৃতি ও তৎকাধা 
মহত্ব গ্রত্থৃতির অতিরিক্ত চেতন পুরুষের অস্তিত্ব গ্বীকার ঝরিতে হয়। 


হিন্দুদর্শন-_-সাংখ্য। ৬৭ 
সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু বুদ্ধি যতক্ষণ 
পুরুষের ছায়াপ্রাণ্ড না হয়, ততক্ষণ সে বাহ বা আন্তর কোন 
বিষয়ই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্যই বুদ্ধি স্ববিষয় 
প্রকাশের জন্য পুরুষের সহ্থায়তা অপেক্ষা করে, কিন্তু পুরুষকে 
কখনও প্রকাশের জন্য অপরকে অপেক্ষা করিতে হয় না, বা 
করিবার আবশ্যকও হয় না। তাহার কারণ-_. 

গ্জড়গ্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ 1৮ ১১৪৫ ॥ 
পুরুষ শ্বয়ং প্রকাশময় চিৎপদার্থ। বুদ্ধির ম্যায় পুরুষও 
জড় পদার্থ হইলে, অবশ্য তাহা! দ্বারা কখনই পরকে প্রকাশ কর! 
সম্ভবপর হইত না। তাহার পর, পুরুষের এ যে, চৈতন্য ব| 
জ্ঞানশক্তি, তাহা আগন্তুক গুণবিশেষ নহে ; অর্থাৎ ন্যায়মত্ে 
যেরূপ অচেতন আত্মাতে মনঃসংযোগ বশতঃ অভ্ভিনন জ্ঞান-গুণের 
আবির্ভাব স্বীকৃত হয়, সাংখ্যমতে পুরুষের জ্ঞানশক্তি সেরূপ 
আগম্ত্ক গুণবিশেষ নহে; কারণ, শ্রুতিতে পুরুষের নিগুণত্ব 
কধিত আছে ; অতএব--. 
'নিগু পত্বাৎ ন চির! | ১1১৪৩ 
চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তিকে পুরুষের ধন বা গুগ বলিতে পারা 
যায় না; পরন্ত চৈতন্যই তাহার স্বরূপ (ক)। কেহ কেহ যে, 


205552585867558288555585855088584 
(ক) আত্ম! যে, জ্ঞানগ্বরূপ, তথ্বিষয়ে পুরাণাচাধ্যগণের উত্কি আরও 
স্পষ্টতর-- ৃ 
পজ্ঞানং নৈবাত্মনে ধর্্মো ন গুণো বা কথংচন। 
জ্ঞানগ্বরূপ এবাত্ম। নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ ॥” 
(সাংখ্যতাষ্); ১১৪৬ ॥ ) 


৬৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাদের সে কথাও 
সত্য বা সমীচীন নহে; কেন না 
“নৈকন্তানন্দ-চিদ্দুপত্ডে, দ্বয়োর্ডেদাৎ ॥” 61৬৬ ॥ 
আনন্দ ও চৈতগ্য একই বস্তুর স্বরূপভূত হইতে পারে ন1) 
কারণ, অনুভবে এ ছুইটী পদার্থের অত্যন্ত বিভিন্নতা প্রমাণিত 
হয়। তবে যে, “সত্যং জ্ঞানমানন্দম্” শ্রুতিতে পুরুষকে আনন্দ- 
রূপ বল! হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক আনন্দ নহে; পরম্ত--. 
“ছুংথনিবৃতের্গোৌণঃ ॥ ৫1৬৭ ॥ 
আত্মা স্বভাবতই নি্ডগ; তাহার ছুঃখ-সন্বন্ধ কশ্মিন্‌ 
কালে ছিলও না, হুইবেও না, এবং বর্তমানেও নাই। নাই 
বলিয়াই, তাহাকে আনন্দরূপ বল! হইয়াছে; বস্তুতঃ এ কথ 
ছুঃখাভাবঃ নুখম্” এই প্রসিদ্ধ গ্রুবচ্ীই অন্ুবাদদ_-গোৌণার্থবোধক 
মাত্র (খ)। 
উপরে, যে পুরুষের বিষয় আলোচিত্ত হুইল, জেই পুরুষই 
আতা । আত্ম! চেতন, অমঙ্গ, উদাসীন ও অর্ববব্যাপী এবং 





(খ) “ছঃখের নিবৃতিতেও যে, স্ুখবুদ্ধি হয়, লোবব্যবহারই তাহার 
গ্রমাণ। অতাধিক ভারবাহী ব্যক্তি, সেই ভার ত্যাগ করিয়া মুখ বোধ 
করে; উৎকট রোগঘন্ত্রণাক্রি লোক রোগনিবৃত্িত্বে আনন্দ পায়, অথচ 
উক্ত তারৰাহী ৰা রোগী ভারত্যাগ ও রোগমুক্তি ছাড়া এমন কোনও 
ভোগ্য বিষয় পায় না, যাহাতে তাহাদের সুখ বোধ হইতে পারে। অথচ, 
তাহারা যে, স্থথবোধ করে, মে বিষয়ে কাহারো মতভেঘ নাই ঘত্মার 
সম্বন্ধে শ্রতিকথিত আননাও ঠিক সেই প্রকার বুঝিতে হুইবে। 


হিন্ুদর্শন--সাংখ্)। ৬৯ 


জনৈক-_ প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন (&)। আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও 
বুদ্ধির ক্রিয়ায় ষেন সক্রিয় হয়, এবং গ্খ-ছুঃখার্দিবিহীন হইয়াও 
বদ্ধিগড হৃখ-ছুঃখাদি ছারা! যেন সুখ-দুখোদিসম্পন্ন বলিয়াই ভ্রান্তি 
হয়। বুদ্ধির সহিত পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য-বোধের অভাবই 
এই জাতীয় সমস্ত ভ্রান্তির নিদান। এ সকল কথা পূর্বেবই 

ব্লা হইয়াছে। | 





(*) বৈদান্তিকগণ বলেন--সর্বদেহে আত্মা এক 7 দেহভেদেও আত্মার 
ভে হয় না। এ কথার বিপক্ষে সুত্রকার বলিয়াছেন-- 
“্জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহত্বম্‌॥” ৯৪৯ ॥ 
সাংখ্যাচার্ধ্য ঈশ্বররুষ্ণও আত্মার (পুরুষের ) অনেকত্ব মংস্থাপনের 
অনুকূলে অনেকগুলি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন-- 
“জদ্ম-মরণ-করণানাং গ্রতিনিয়মাদযুগপং প্রবৃত্ে্চ। 
পুরুষবহত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্ধ্যয়াচ্চৈৰ |” 
(সাংখ্যকারিক! ১৮1) 
উাৎপর্ধ্য এই ধে, ধা অর্পণ উৎপত্তি--নৃতন দেহ প্রাপ্তি) মরণ অর্থ-স" 
দেহবিনাশ ; করণ অর্থ_ইন্দিয়বর্গ। এ সমস্তই প্রত্যেকের জন্ত পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবে নিদিষ্ট আছে। একের জন্মে, মরণে বা ইঞ্জিয়বৈকল্যে যখন 
অপরের জন্ম, মরণ য! ইন্দ্রিয়-বিঘান্ভ ঘটে না, তখন বুঝা যায় যে, আত্ম! 
বছু--প্রত্যেক দেহে ভিগ্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে, সকলের দেহে যদি একই 
আত্ম! থাকিত, তাহা হইলে একের জন্ম, মরণ বা! ইন্ত্রির-ৰৈকল্য ঘটিলে, 
সকলেই সমানভাবে জন্মমরণাদি অবস্থা অনুভব করিত ) তাহা! যখন করে 
না, তখন বুবিতে হইবে, আত্মা! এক নহে--অনেক। সাত্বিকাদি গুণের 
গ্রতেদও পুরুষ-ভেদের গ্োোতক ; সর্ধবদেহে একই পুরুষ থাকিলে, কেহ 
সাত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক, এই প্রভেদ ঘটিতে পারিত 
না) অতএব পুরুষ এক নহে-সঅনেক। 


৭9 ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতি নিজে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ও 
জ্ঞানশক্তিবিহীন ; পুরুষ আবার জ্ঞানশক্তিযুক্ত হইয়াও ক্রিয়া- 
শ্তিবিহীন ; কাজেই প্রকৃতি বা পুরুষ, কেহই একাকী শ্ব্থি- 
সাধনে সমর্থ হয় না; এইজন্য সাংখ্যাঁচার্যগণ একটা সুন্দর 
উপমার উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারাই হ্ৃষ্টিব্যাপার উপ- 
পাদন ও সমর্থন করিয়াছেন । তাহারা বলেন-_ 

“গন্ন ম্ধবহভয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গ£।৮ 

অর্থাৎ একজন ক্রিয়াশক্তিবিহীন পঙ্গু, অপর একজন 
ষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধ, ইহারা যেমন একাকী গমনাদি ক্রিয়া 
করিতে পারে না; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া পারে, অর্থাৎ পঙ্গু 
ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণপূর্ববক পথনির্দেশ করিয়৷ দিলে 
পর, গমনশক্তি-সম্পন্ন অন্ধ যেরূপ তদনুসারে পথ চলিয়া 
গম্তব্য গ্থানে উপস্থিত হইতে পারে ঠুঁ সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও 
চেতন পুরুষের সহিত মিলিত হইয়। একযোগে বিচিত্র জগশুপ্রপঞ্চ 
রচনা 'করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকে। সেইজন্য বলেন, পঙ্গুর সহিত 
জনের শ্যায় অগ্রে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ ঘটে, 
পরে সেই সংযোগের (১) ফলে 'ত্রগুণা প্রকৃতির ভাঙ্গে 
বিক্ষোভ বা স্পন্দন উপস্থিত হয়। ব্রিগুণের মধ্যে রজোগুণই 
ক্রিয়াশীল বা চলনম্বভাব ; শ্ুতরাং প্রথমে ভাছাতেই বিঙ্গোভ 





(১) জীবের অনৃষ্টই প্রর্কৃতির সহিত পুরুষের সংঘোগ ঘটাইয়! থাকে । 
কৃষ্টি ও অধৃষ্টগ্রবাহ অনাদি ; ছুতরাং কোন কালেই অনুষ্টের অভাব 
ছিল না। | 


হিন্দুদর্শন-_সাংখা। ৭১ 
উপস্থিত হয়) পরে সেই বিক্ষোতের প্রভাবে অপর গুণভ্বয়েও 
বথাসস্তব স্পন্দন দেখ! দেয়। তাহার ফলে গুগত্রয়ের মধ্যে 
একটা! বিষম বিমর্দিন উপস্থিত হয়,-একে অপরকে পরাভূত 
করিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে থাকে । এই বিমর্দন হইতেই 
বিশ্বস্্ির সূত্রপাত আরম্ত হয়। সেই বিষম বিমর্দনের ফলে 
ভ্রুণ! প্রকৃতি হইতে সর্ববপ্রথমে যে তৰ্বটা প্রাদুডূত হয়, 


তাহার নাম বুদ্ধি । 
[মহত্তত্ব] 


লিজপুরাণে উক্ত আছে__ | 
“"গুণক্ষোতে জায়মানে মহান প্রাছুর্বতৃব হ। 
মনো! মহাংস্চ বিজ্ঞেয়্ একং তদ্বতিভেদতঃ1” (ভাষ্য ১/৬৪।) 
এখানে স্প$টই বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক গুণত্রয়ের মধ্যে 
বিক্ষোভ উপস্থিত হুইবার পর, প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্রত্বের 
অভিব্যক্তি হইয়াছে । মহত্তত্বের অপর নাম বুদ্ধি, চিত্ত ও 
অন্তঃকরণ প্রভৃতি । মহত্বত্ইই এই বিশাল বিশ্বতরুর সূক্ষ্ম 
অ্কুরাবস্থা। এখান হইতেই সুষ্ষম-শ্ুলক্রমে জাগতিক সমস্ত বস্তু 
পর পর অভিবৃক্তি লাভ করিয়াছে। স্বয়ং সূত্রকারও-_ 
“মহদাখামাগ্যং কার্য্যং তষ্মনঃ 1 ১1৭১ ॥ 
এই সুত্রে মহত্তত্বকেই প্রকৃতির ভান্ত ৰার্ধা বা প্রথম পরিণাম 
বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। মহত্বব্বের অপর নাম বুদ্ধিক্ব। 
বুদ্ধির কার্ধ্য বা ব্যাপারকে অধ্যবসায় (অবধারণ করা) বলে। এই 
অধ্যবসায়ই বুদ্ধিতত্বের পরিচায়ক ব! বিশেষ লক্ষণ,-- 
“অধাবসায়ে বুদ্ধি; ॥, ২১৩॥ 


৭২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


অধ্যবসায় অর্থ নিশ্চয়াত্িকা বৃত্তি । সেই নিষ্চয়াত্িকা বৃত্তিই 
বুদ্দিতত্ের অসাধারণ ধর্ম; এই অসাধারণ্য জ্ঞাপনের জস্তাই সূত্রে 
ধর্ম ও ধন্মীর আভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে__« অধ্যবসায়ঃ 
বুদ্ধি । আমরা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব! অনুমানাদি প্রমাণের 
সাহায্যে সচরাচর যে সমুদয় বিষয় অনুভব করিয়! থাকি ; বুদ্ধিই 
সেই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে একট! নিশ্চয়াত্বক--'ইহা| এই প্রকারই, 
ইত্যাকার জবান উত্পাদন করিয়। থাকে (১)। 

উত্ত মহত্বত্ব হইতেই অহস্কার প্রভৃতি অবশিষ্ট সমস্ত জড়তৰ 
অভিব্যক্ত হুইয়! থাকে । সুত্রকার বলিয়াছেন__ 

“আন্তহেতুত! তন্বারা পারম্পর্যোইপাণুবৎ ॥” ১1৭৪ ॥ 

অর্থাৎ উত্ত মহত্তত্বই সাক্ষা্ড সম্থন্ধে পরবর্তী কার্ধযসমুৎ- 
পাদনের নিদান হইলেও, বস্তুতঃ মূলকারণ প্রকৃতিই পরম্পরাক্রমে 
সে সমুদয় কার্ষ্যো্পাদনের উপাদ'মি কারণ । ন্যায়দর্শনের মতে 
যেমন পরমাণুজাত দ্বাণুক-ত্রসরেপুক্রমে জগতের সৃষ্টি হইলেও, 
দণুকাদি দ্বারা পরমাণুরই কারণতা৷ স্বীকৃত হয়, এখানেও ঠিক 
তেমনই মহত্তত্বাকারে পরিণত প্রকৃতিকেই নিখিল জগত্-স্য্টির 
মূলকারণ বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে । বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং 





(১) অতঃপর মনের কথাপ্রসঙ্গে সমস্ত অস্তঃকরণের কার্য প্রণালী 
আলোচনা কর! হইবে। 
সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মহত্ত্ব তিন প্রকার--" 
“সান্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধ! মহান্‌ ॥* 
(সাংখ্যভাম্যু ২১৮) 


হিন্দুদর্শন--সাংখ্য। নও 

গ্রকৃতিই প্রথমে মহত্তত্বের আকার গ্রহণ করিয়া, সেই আকারেই 
অপরাপর কার্য্যবর্গ সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ পরিকল্পনার ফলে 
প্রকৃতিঃ সর্ববকারণম্' ইত্যাদি ধধিবচনেরও সম্পূর্ণরূপে মর্ধ্যাদা 
রক্ষিত হয় (১)। 

বুদ্ধিতত্ব প্রকৃতির সত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন ; এই কারণে, 

*তৎকার্ধ্যং ধর্্মাদি” ॥ ২১৪ ॥ 

ধর্ম, জান, বৈরাগ্য ও অনিমাদি এশিরধ্য, এই সমুদয় কার্য্য- 

সমুত্পাদন করাই উহার স্বভাবর্সিদ্ধ গুণ ; কিন্তু-- 
“মহছুপরাগাদ্‌ বিপরীতম্‌ |” ২1১৫ ॥ 

সেই মহত্বত্বই আবার যখন রজঃ বা! তমোগুগে উপরগ্জিত হয, 
অর্পাৎ রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তখন 
তাহার আর সে ভাৰ থাকে না; তখন ধর্মের পরিবর্তে অধর্্ম, 
জ্ঞানের বিনিময়ে অজ্ঞান, বৈরাগ্যের স্থানে অবৈরাগ্য বা 
বিষয়ামুরাগ্গ এবং এশর্ষ্যের পরিবর্তে অনৈশ্বর্ধ্য আসিয়া! বুদ্ধিকে 
কলুষিত করিয়! রাখে । তাহার ফলে, বুদ্ধি তখন অধম্্ম, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্্ধ্য বিষয়ে অনুরাগ পোষণ করিতে থাকে । 


(৯) এই দিদ্ধান্ত-সমর্থনের পন্ত হৃত্রকার ষটাধ্যায়ে পুনরায় 
বলিয়াছেন--. 
“পারম্পর্ধোইপি প্রধানামুবৃত্তিরণৃবৎ ॥” ৬৩৫ | 
মহত্ব লাধারণতঃ প্রকৃতির সাত্বিকাংশ হইতে [সমুৎপর হয়; এইজ 
মহতবসমন্টিাযা উপহিত পুরুষকে 'হিরগ্যগর্ভ' ও “বিরাট্‌” পুরুষ 'নামে 
অভিহিত কর! হইয়! থাকে। 








৭6 ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


এইজন্য বিবেকী ব্যক্তির আপন আপন বুদ্ধিকে রজঃ ও তমো- 
গুণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনাচার ও অসগ্সজ 
সর্বরথ| পরিতাগ করেন, এবং সত্বগুণের উতকর্ষমাধনের নিমিক্ত 
সদা স্দাচার ও সশ্সঙ্গের মনুসরণ করিয়া থাকেন। 


[ অহসঙ্কাব-তত্ব। ] 


উপরি উল্ত সান্বিক মহত্তন্ব হইতে অস্তঃকরণের আর একটি 
রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম অতঙ্কার-তত্ব। ন্বয়ং সূত্রকার-- 


“চরমোহহঙ্কারঃ 0 ১৭২ ॥ 


এই সুত্রে অহঙ্কার-তত্বকে প্ররুতির দ্বিতীয় পরিণাম বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন, এবং *অভিমানোহঙ্কারঃ1৮ (২1১৩) এই 
সুরে 'আমি আমার' ইত্যাকার অর্তিমানকেই অহঙ্কার-তব্বের 
অসাধারণ কার্য্য ও লক্ষণ বলিয়া-নির্দেশ করিয়াছেন । 


মহত্ৃত্বের হ্যায় অহঙ্কার-তত্বও কেবলই সান্বিক নহে; উহারও 
সাত্বিক রাজসিক ও তামসিফ ভেদে তিন প্রকার অসস্থা বি্কমান 
আছে; তদনুসারে বৈকারিক ( বৈকৃত ), তৈজস ও ভূতাদি বা 
তামস, এই ব্রিবিধ পৃথক সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে এবং একই 
অহঙ্কার হইতে পর্যায়ক্রমে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক-_ 
বিবিধ কাধ্যই উৎপন্ন হইধার স্যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই- 
জন্য একই “আহঙ্কার-তত্ব' হইতে --পঞ্চবিধ ভ্ানেন্দ্িয়। পঞ্চ- 
প্রকার কর্েন্দ্রিয় ও মনঃ, এই একাদশপ্রকার ইন্জ্রিয, এবং পচ 


হিন্দুদর্শন- লাংখ্য। ৭৫ 
প্রকার তল্মাত্র, এই যোড়শ তত্র প্রাদুভূর্ত হইবার স্থযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছে (১)। উক্ত যোড়শ তত্বের মধ্যে--. 

“সাত্বিকমেকাদশকং গ্রবর্ততে বৈকৃতাদহষ্কারাৎ |” ২1১৬॥ 
ইন্দিয়গণের মধ্যে মনই একমাত্র সত্বগুণ-সম্পন্ন--সান্িক ; সেই 
জন্য উহাদের মধ্যে একমাত্র মন ও ইন্ড্িয়গণের পরিচালক একাদশ 
দেবতা সাত্বিক অহঙ্কার হইতে, এবং মন ভিন্ন দশবিধ ইচ্ছিয় 
রাজসিক অহঙ্কার হইতে, আর 'ডুতাদি'-পদবাচ্য তামসিক অহস্কার 
ইউতে তামসিক পঞ্চ তগ্মাত্র প্রাদৃভূতি হইয়াছে (২)। সাংখ্যমতে 





(১) জ্ঞানেক্ত্িয় পাঁচ--শোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্ব! ও ঘ্রাণ । কর্শের্িয় 
পাচ--বাক্‌, হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (মুত্রঘ্ধার)। তন্মাত্র পাঁচ 
_-শষা, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ ইহার! প্রতোকেই তন্মান্র পদবাচ্য । 

(২) তাত্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কয়েকটা পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধত 
করিপ্না বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বৃষাইয়াছেন-- 

*বৈকারিকন্তৈজসম্চ তামসচ্চেতাহং ত্রিধ!। 

অহংতত্বাদিকুর্ধবাণাৎ মনো! বৈকারিকাদভূৎ। 

বৈকারিকাশ্চ যে দেব! অর্থাভিবাঞ্জনং যতঃ। 

তৈজসাদিজ্রিয়াণ্যেব জ্ঞান-কর্শময়ান চ। 

জমসে! ভৃতসুষ্ষাদির্যতঃ খং লিজমাত্বনঃ ॥” (সাংখা ভাষ্য ২১৮) 

এখানে কেবল মনফেই সাব্বিক অহম্কার়ের পরিণাম বল! হইয়াছে, 

কিন্তু আচার্ধ্য ঈশ্বররুষ। একাদশ ইন্দ্রিয়কেই সাত্বিক অহস্কার-গ্রহ্ত 
বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্রও সেই মতের সমর্থন করিয়াছেন । অধিকস্ত, 
রাজস অহঙ্কায়ের পৃথকৃ কোন কার্য স্বীকার না করিয়! উক্ত দ্বিবিধ 
কার্যোই রাজস অস্কারের আনুকুল্যমাত্র ম্বীকার করিয়াছেন। বেদাস্তের 


সিদ্ধান্ত ঠিক এই মতেরই অনেকটা! অন্থুরূপ। 


৭৬ ফৈলোশিগ প্রবন্ী। 


মজ অন্তঃকরণ হুইয়াও ইন্দ্িয়শ্রেণীর অন্তর্গত ; কেন না, অন্যান 
ইন্ড্িয়ের ম্যায় মনও সাব্বিক অহঙ্কারসমভৃত। এই কারণে এবং 
অন্যান্য কারণেও প্রদিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের হিত উহার যথেষ্ট লাদৃশ্য 
'আছে। সাদৃশ্য জাছে বলিয়াই সাংখ্যাঁচার্য্যগণ মনকে ইন্দ্রিয়মধ্যে 
গণন! করিয়াছেন। মনের বিশেষ কার্য হইতেছে--সংকল্প-বিকল্প, 
অর্থাৎ 'ইহা অমুক, না--অমুক, ইহা শ্বেত, না--পীত' ইত্যার্দ 
গ্রকারে সংশয় সমুখখাপদ করা! (১)। 
বাচস্পতি মিশ্রের মতে মন ও দশবিধ ইষ্ট্রিয়, উভয়ই দাত্বিক 
অহঙ্কার হইতে উত্পন্ন ; সুতরাং উছারাও নাত্বিক। তম্মধ্যে মন 
উভয়াগ্থুাক, অর্থাৎ মনঃসংযোগ ব্যতীত যখন ভ্ঞানেজ্ছিয় বা 
কর্টেন্টিয় ফেহই কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় না, তখন উহা 
কর্মেন্দিয়ের প্রেরণাকালে কর্দেন্দ্িয়রপে, জার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
প্রেরণাকালে জ্ঞামেন্রিয়া্ীপে পরিগণনীয় হয়। মনের যে, এবং- 
বিধ উতয়াত্মকতা, তাহ! বিজ্ঞানভিক্ষুরও অনভিমত নহে; কারণ, 


(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন-__ 
“উতয়াত্মকমত্ত্র মনঃ সংকল্পকমিক্দরি়ধ সাধন্ম্যাৎ ॥” 
ইহ! ছাড়। তিনি একাদশ ইন্জ্রিরকেই পাত্িক বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন_-. 
“সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ভতে বৈরৃতাদহস্কারাং ৷ 
তৃতাদেন্তম্মানীঃ স তামসঃ, তৈজসাহ্ভয়ম্‌ ॥” (সাংখ্যকারিকা ২৪) 


এখানে একাদশ ইন্ত্িয়কে সান্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন বলিয়াছেন, 
এবং রাজসিক অহস্কারের পৃথক্‌ কার্ধ্য নিষেধ করিয়াছেপ। 
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্বয়ং সূত্রকারই "উভয়াত্মকং মনঃ” (২২৬) সূত্রে মনকে উভয়া" 
ত্বক (ভ্ঞানেন্্িয় ও কণ্যেন্দিয়) বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন ।' 
স্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে জমস্ত ইন্সিয়ই 
ভৌতিক,--বিভিন্ন ভূতের ভিন্ন তিন্ন অংশ হইতে সমুৎপন্ন; কোন 
ইন্ডিয়ই আহঙ্কারিক নহে। বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেষিকমতে 
ভাহঙ্কার বলিয়া কোন তত্বই নাই; ন্ুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গের 
আহঙ্কারিকত্ব বিষয়ে জাশক্কাই হয় ন! (১)। লাংখ্যাচার্য কপিল' 
দেবের মত স্বতন্ত্র । তিনি বলেন-. 
*আহঙ্কারিকতশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥* ২২৪ ॥ 
অর্থাৎ শ্রুতি ও তদনুগত স্মৃতি'পুরাণাি শাস্ত্রে যখন ইচ্িয়, 
গণকে আহঙ্কারিক বলিয়া উল্লেখ রা হইয়াছে, তখন উহার! 
আহস্কারিক তিন্ন তৌতিক হইতেই পারে না। অতএব ইন্দিয়গণ 
ঘে, অহস্কার“তত্বেরই পরিণাম,--কোন ভূতের নহে) ইছাই 
সাংখ্যের অভিমত দিদ্ধান্ত (২)। ইন্দিয়মাত্রই অতীন্দ্িয়, জর্থা 


(২) ম্ত্ায় ও বৈশেষিকমতে অহষ্কার কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে,-- 
মনেরই বৃত্তিবিশেষ মাত্র । বেদাস্তমতে--অহঙ্কার অস্তঃকরথেরই অন্তত 
এজটী পদার্থ সত্য, কিন্তু উহ! ভৌতিক -_-অন্তঃকরণেরই একটা বৃত্তিবিশেষ 
মাত্র) স্বতরাং মেসকল মতে ইন্্িয়গণের ভৌত্বিকত্ব ছাতা! আহঙ্কারিকণ 
সিদ্ধ হয় না। 

(২) ইন্িয়গণের আহঙ্কারিকত্ব গ্রতিপাদক কোন শ্রুতিবাক্য দঃ 
হয় না) স্মৃতি-পুরাণ-বচনই দৃষ্ট হয় মা) তথাপি ভাম্যকারঃ বিজ্ঞানভিক্ষ 
বলিয়াছেন-_দ্প্রমাণতৃত্ব! শ্রতিঃ কাললুপ্তাপি আচার্যবাক্যাৎ, মন্বা্থখিল- 
স্বৃতিত্যন্চ অন্থুমীয়তে।” (২।২*)। ন্যাখ্য। অনাবশ্বক। 


শ৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


চক্ষুরাি ইন্দ্িয়ের অবিষয়। যাহা ইন্দ্রিয় বলিয়া! প্রত্ক্চ করা 
হয়, সেগুলি বগ্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসম্থান মাত্র । অজ্ঞ 
লোকের! সেগুলিকেই ইন্ড্রিয় বলিয়া ভূল করিয়া থাকে । একথা 
সূত্রকার স্পট করিয়! বলিয়া! দিয়াছেন,_- 
*অতীন্্িয়মিজিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে 1 ২২৩॥ 

ইন্দ্িয়মমুহের উপাদান ও ক্রিয়াবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ 
থাকিলেও ইন্দ্িয়গণ যে, অতীন্দ্রিয, এ বিষয়ে সকল দীর্শনিকই 
একমত হুইয়াছেন; স্তুতরাং এবিষয়ে অধিক কথা বল! 
অনাবশ্ক | 

অতঃপর স্বৃতই জানিতে ইচ্ছা! হয় যে, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের 
উৎপত্তি বিষয়ে যেমন পারম্পর্ধ্যবোধক শান্তরীবচন দুষ্ট হয়, অহঙ্কার 
হইতে উৎপন্ন উক্ত ষোড়শ পদার্থের উত্পত্তিতেও সেরূপ কোনও 
ক্রমের কথ! কোথাও পরিলক্ষিত হয় স্কি না। একই সময়ে যে, 
অহঙ্কার হইতে অপর্ধ্যায়ে ষোড়শ পদার্থের উৎপত্তি, তাহাও যেন 
যুকিবিরদ্ধ বলিয়! বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে সাংখ্যাচাধ্য বলেন... 
যদিও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যুক্তিদ্বারা 
পারম্পর্য্য নির্ধারণ করিতে পার! যায় ন! সত্য, তথাপি শ্রান্তরান্তরের 
সাহায্যে উহাদের উৎ্পত্তিতেও একটা ক্রম ব! পারম্পর্্য নিদ্ধারণ 
কর! বড় কঠিন হয় না। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ে কথিত আছে-_ 

শবরাগাৎ শ্রোত্রমন্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ। 
রূপরাগাদতৃৎ চক্ষুঃ ভ্রাণে। গন্ধ-জিদৃক্ষয।”॥ ইত্যাদি । 

অর্থাত সেই আদি পুরুষের প্রথমে শব্দ শ্রুবণের ইচ্ছ! বা 

ভাকাওক্সণ হইল; তাহার ফলে শবগ্রহণোপযোগী শ্রবণেন্দরি 
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প্রাহুডূত হইল। এইরূপ রূপ-দর্শনের অভিলাষে চক্ষুঃ এবং গন্ধ 
আত্রাণের ইচ্ছায় স্ােন্দ্রিয় প্রকাশ পাইল ; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয় ভোগের ইচ্ছায় অপরাপর ইন্দ্িয়গুলিও প্রাদুভূর্ত হুইল । 
উল্লিখিত বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শব্যাদি 
বিষয়ভোগের অভিলাষ, পশ্চাণড সেই সেই বিষয়ের গ্রহণোপযোগী 
ইঞ্জিয়ের অভিব্যক্তি । অভিলাষ বা অনুরাগ সাধারণতঃ মনের 
ধর্ম; মনঃ অগ্রে না থাকিলে অনুরাগের কথাই হইতে পারে 
ন|; স্ৃতরাং উক্ত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অহঙ্কার 
হইতে সর্ব প্রথমে মনের সৃষ্টি; অনন্তর শ্রোত্রাদি ইস্ট্রিয়ের 
উগ্ুপত্তি (১)। শ্রোত্রাদি দশবিধ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রকার তম্মাত্রের 


(১) ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু কেবল মন ও ইন্জিয়াদির সৃষ্টিতে 
পৌর্ব্াপ্য্য স্বীকার করিয়াছেন ; ইন্দ্রিয্গণের স্থ্টিতে ক্রম স্বীকার করেন 
নাই) অথচ সেই সমুদয় ইন্জিয়গ্রাহা শবাদি বিষয়ের উৎপত্তিতে ক্রমিকত। 
হ্বীকার করিয়াছেন। এতদমুসারে ক্রমোৎপর শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ 
এই পাচটা বিষয়ে ক্রমোতপন্ন অনুরাগানুসারে শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ। রসনা ও 
জিহ্বা, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়েরও ক্রমোৎপত্তি কল্পনা কর! বিশেষ অসঙ্গত 
মনে হয় না। আরও এক কথা,-ভোগ্য বিষয় বিদ্ধমান থাকিলেই 
তন্বিযয়ে ভোগের আকাজ্| হইয়া থাকে। উক্ত ভারতবাক্যেও শবাদি 
বিষয় গ্রহণের জন্যই শ্রোত্রাদি ইন্জরিয়-সৃষ্টির কথ! লিখিত আছে 7) অতএব 
ইন্তিয়-স্থত্টির অগ্রেই শব্দাদি বিষয়ের স্ৃ্টি-কলনা যে, কেন অসঙ্গত 
হইবে, তাহা৷ ভাম্যকার বুঝাইয়। দেন নাই, অথবা তদ্ধিষয়ে কোর 
আলোচনাও করেন নাই। কাজেই উক্ত সংশয় নিরামের কোন পথ 
দেখ! যায় ন!। 


এ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


গৃ্টিতে পৌর্ববাপর্যাবোধক কোনও প্রমাণ ন! থাকায়, উহাদের 
উত্পত্তিতে কোনপ্রকার ক্রম ব| পৌ্ববাপর্ধ্-নিয়ম কল্পনা করা 
সম্ভবপল্প হয় না। তবে তক্মাত্র শ্যপ্তির মধ্যে যে, অবশ্ঠুই পৌর্ধবা- 
পর্য বা একটা ক্রম বিদ্বমান আছে, তাহা পৌরাণিক বচন হইতে 
জানিতে পারা যায়। বথা।-- 

“ভূতাদিস্ত বিকুর্ববাণঃ শব্মাত্রং সসর্জ হ। 

আকাশং স্থষিরং তম্মাহৎপন্নং শবলক্ষণম্। 

আকাশস্ত বিকুর্ববাগঃ প্পর্শমাত্রং সমর্জ হ।”» ইত্যাদি। 

অভিপ্রায় এই যে, তামস (ভূতাদি) অহঙ্কার বিক্ুনধ হইয়া 

প্রথমে শবদ-তগমাত্র সৃগ্রি করিল; সেই শব্দতগ্মাত্র হইতে আবার 
অবকাশাত্মক ভূতাকাশ সমুপন্ন হইল। এই আকাশেই শ্রবগেক্জরিয়- 
গ্রাহ শব্দ অভিবাস্ত হইল। পুনশ্চ আকাশেও বিক্ষোভ উপস্থিত 
হইল; সেই আকাশ-সহযোগে তামস অঁহষ্কার_-স্পর্শ-তম্মাত্ স্ি 
করিলে, ইত্যাদি ক্রমে মূল অহঙ্কার হইতেই পর-পর শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রঙ্গ ও পান্ধ এই পঞ্চত্মাত্র প্রকাশ পাইল (১), এবং সেই 
পঞ্চবিধ তম্মাত্র হইতে পাঁচপ্রকার স্ুলডূতের (আকাশাদির) 
উতপত্তি হইল। এ বিষয়ে পরে আলো না৷ করিব, এখন ইন্দ্রিয় 
সম্বন্ধে বক্তব্য রিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে । 








(১) তগ্সাত্র অর্থ-_শুদ্ধ সেই বস্তটী। 'শব্বতম্মাত্র” বলিলে বুঝিতে 
হইবে, শুদ্ধ শবমাত্রঃ উহা্টত সুখ, ছুঃখ বা মোহের সম্পর্ক নাই; 
সুতরাং মানবীয় ইন্তিয়ের অগ্রাহ) এইজন সাংখ্যশান্ত্রে উহাদ্দিগকে 
'অবিশেষ+ বল! হইয়া! থাকে । শান্ত, ঘোর ও মোহ্সম্পন্ন বন্তই বিশেষ! 
ছত্তিনন সমস্তই "অবিশেষ' 
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ূর্বেবেই কথিত হইয়াছে যে, দশপ্রকার ইত্দ্িয়ের মধ্যে পাঁচটা 
জ্ঞানেঙ্্িয়, আর পাঁচটা কর্থেন্দিয়। তন্মধ্যে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, 
জিহবা ও নাসিকা, এই পাঁচটা জ্ঞানেক্দিয়ের যথাক্রমে বিষয় 
হইতেছে--শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রম ও গন্ধ; আর বাক্‌, হস্ত, পদ, 
পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্িয়), এই পাঁচটা কর্েন্দিয়ের 
বিষয় হইতেছে--যথাক্রমে বচন (শব্দোচ্চারণ ), গ্রহণ, বিচরণ, 
মলাদিত্যাগ ও আনন্দ । বিশেষ এই যে, কর্েন্দিয়ের বৃত্তি বা 
কার্য হইতেছে ক্রিয়াসম্পাদন, আর জ্ঞানেন্দ্িয়ের বৃত্তি হইতেছে 
জ্ঞান-সমুৎপাদন। এ জ্ঞান পরিস্ফুট বা বিশিষউতা-বোধ নহে; 
অপরিস্ফুট-_আলোচন! মাত্র। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে 
জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহাদারা কোন বস্তরই কোন বিশিষ্টতা৷ প্রকাশ 
পায় না; কেবল একটা বস্তমাত্রের স্ফুরণ বা! প্রতীতি হয় মাত্র । 
[ ইন্তরয়বৃত্তির যৌগপপ্ । ] 
উপরি উক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও শ্রোত্রাদি পাঁচপ্রকার 
ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই যথাযোগ্য জ্ঞানসম্পা্দন করিয়া থাকে; 
জ্ঞানসম্পাদন করাই উহাদের মুখ্য ও প্রধান কর্ম; কিন্তু 
সেই জ্বানোগপাদন কার্য্য যে, ক্রমেই হইবে, কিংবা অক্রমেই 
(যুগপৎ) হুইবে, তাহার কোনও নিয়ম নিবদ্ধ নাই, এবং 
থাকিতেও,পারে না। সময় ও অবস্থানুসারে একই সময়ে সমস্ত 
করণবর্গেরই ব্যাপার হইতে পারে, আবার অবস্থাভেদে ভ্রমশও 
হইতে পারে (১)। এইজন্য সুত্রকার বলিয়াছেন_ 
*ক্রমশোইক্রমশশ্চেন্দিয়বৃত্তিঃ 1৮ ২৩ ২ 
(১) নৈয়্াক্িকগণ গ্রধানতঃ জ্ঞানের যৌগপত্ত স্বীকার করেন নাঃ 
তু 
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এই অব্যবস্থা। যে, কেবল সূত্রের অনুরোধেই মানিয়া' লইতে 
হইবে, তাহা নহে; পরন্ত লোকব্যবহার দৃষ্টেও একথা স্বীকার 
করিতে হইবে। দেখা যাঁয়-.ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে আকাশ 
নিবিড় 'জলদজালে পরিকৃত, এবং দিরম্তর বিদ্যুৎ্ুপ্রভায় উদ্ভাসিত 
হইতেছে, এমন সময়ে কোন পথিক বলপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ 
বিদ্যুতের আলোকে সম্মুখে একটা! কিছু দেখিতে পাইল; কিন্তু 
জিনিষটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিল ন1;..কেন না, চক্ষুঃ ইহার 
অধিক আর কিছু বুঝাইতে পারে না; (ইহ্থাকেই ৰলে 'আলোচনা?)। 
সেই সময়েই মনঃ যাইয়! সেই দৃষট বস্তার সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ব 
আরস্ত করিল,_ইহা কি মৃত্তিকান্তুপ 1 না,বাঘ? অথবা আর 
কিছু? সঙ্গে সঙ্গে অহস্কারও সেই দৃশ্য বস্তুটার সহিত আপনার 
খাচ্ঠ-খাদকভাব সম্পর্ক বুঝাইয়! দিল; সেই মুহূর্তেই বুদ্ধি বলিয়! 
দিল যে, ইহা আর কিছু নহে-্রাঘ; এখনই পলায়ন কর! 
আবশ্যক। বুদ্ধির নিকট হইতে এইরূপ কর্তব্যোপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া দ্ষ্টী তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। এস্থলে, চক্ষুরিক্তরিয়ের 
আলোচনা, মনের বিচার করা, অহসঙ্কারের অভিমান, এবং বুদ্ধির 
কর্তাব্যোপনেশ, এ সমুদয় একই সময়ে অপর্য্যায়ে উত্প্ন 
হইয়াছে। উল্লিখিত কার্ধ্যগুলি ক্রমশঃ হইতে খাঁকিলে, ব্যাথের 
'নিকট'হইতে পলায়ন করা তাহার পক্ষে কখনই সপ্তবহইত না। 
'অক্্রমের ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানোতপত্তিরও যথেষ উদাহরণ দৃষ্ট হয়। 


তাহারা বলেন--জ্ঞানমাজই পর পর বিভিন্ন সময়ে হয়, কেবল ক্ষিগ্রতা- 
বশত: সেই ক্ষণবি'ভাগটা লোকের অনুভবে আসে, না মাত্র» তাই জ্ঞানের 
(ঝখ বিষে ভ্ান্তিউপন্থিত হয় 
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যেমন-_ঈষণড জন্ধকারের মধ্যে একজন সম্মুখে কি যেন একট! 
দেখিল) কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে প্রণিধানপূর্ববক 
দৃষ্টি করিয়! বুঝিল যে, সম্মুখস্থ বন্তটা আর কিছুই নহে, একটা 
ভীষণ দন্ু;--আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; এখন আমার 
গলায়ন করাই আবশ্বক। এইরূপ স্থির করিয়া তত্ক্ষণাৎ 
সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। এখানে চক্ষুর 'আলোচনা”ঃ 
মনের বিচার, অস্কারের অভিমান (আমি ইহার বধ্য, ইত্যাকার 
চিন্তা) ও বুদ্ধির অধ্যবসায় বা কর্তব্য নির্ধারণ, এবং পলায়ন- 
প্রবৃত্তি, এই সমুদয় ব্যাপার যথাক্রমে পর পর সমুৎপর্ন 
হইয়াছিল। এই জাতীয় উদাহরণ দৃষ্টে বেশ বুঝা যায় যেঃ 
ইন্দিয়বৃত্তি যে, ক্রমেই হইবে, বা অক্রমেই হইবে, তাহার কোনও 
নিদ্ধারিত নিয়ম নাই। 


বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও একাদশ ইঞ্জিয়, এই ত্রয়োদশটাকে সাংখ্য- 
শাস্ত্রে করণ বলে। করণ অর্থ এখানে আত্মার ভোগ-সাধন। 
উক্ত করণবর্গের মধ্যে বুদ্ধির আসন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ,_- 
অপরাপর করণবর্গের ব্যাপারসমূহ বুদ্ধি দ্বারাই সফলত। লা 
করিয়! থাকে £ এই কারণে পুরুষ বা আত্মাকে বলা হয় রাজা, 
ু্ধিকে বলা হয় সর্ববাধাক্ষ বা প্রধান অমাতা, মনকে বলা হয় 
দেশাধ্যক্ষ (নায়েব), আর দশ ইন্দড্রিয়কে বল! হয় গ্রামাধ্যক্গ বা 
উহসিলদার । ইন্দ্রিয়গণ নানাম্থান হইতে ভোগ্য বিষয়রাশি (শব্দ 
পর্ণ প্রভৃতি) আহরণ করিয় প্রথমতঃ মনের নিকট অর্পণ করে / 
মন সেই সকল বিষয় সাধারণভাবে বিচার করিয় গ্রহণ করে, এবং 
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সর্ববাধ্যক্ষ বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে, অর্থা বুদধি-গ্রাহা করে 
বুদ্ধি তখন প্রাপ্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাযথভাবে কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিয়া প্রভুস্থানীয় আত্মার নিকট উপস্থাপিত করে, অর্থাত বৃদ্ধি- 
গৃহীত বিষয়সমূহ সন্নিহিত আত্মাতে প্রতিবিশ্বিত হইয়৷ থাকে। 
এই প্রতিবিম্বই আত্মার ভোগ, তদতিরিক্ত অন্য কোন রকম ভোগ 
আত্মার পক্ষে সম্ভবপর হয় না । এ সব কথ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে 
বল! হইয়াছে। এখন এই প্রসঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা আবশ্যক হইডেছে ; দেখ! যাউক সাংখ্যমতে 
প্রাণের কোনও পৃথক্‌ সত্ব। আছে কি না। 

সাংখ্যমতে প্রাণ বলিয়া! কোনও বায়ুবিশেষ বা স্বতন্ত্র বস্তু 
নাই; পরম্ত উহা ব্রিবিধ অন্তঃকরণেরই (বুদ্ধি, মনঃ ও অহস্কারেরই) 
দাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপারবিশেষ মাত্র। সুত্রকার বলিয়াছেন 

"সামা্য-করণবৃত্তিঃ ্রাণনঠাস্্য়বঃ পঞ্চ |” ২৩২৯ ॥ 

অর্থাৎ জগতে বায়ুবিশেষ বলিয়। প্রসিদ্ধ যে, পঞ্চ প্রাণ, তাহা 

ঘন্্রতঃ অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ বৃত্তি বা! ক্রিয়ার ফল মাত্র (১)। 











(১) সাংখ্যা চাধ্যদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমরা অহরছঃ যে, শ্বাস 

প্রশ্থাসাদি ক্রিয়াদর্শনে প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অচ্ুমান করিগ্া থাকি, তাহ! 
সত্য নহে। কারণ, প্রাণ নামে স্বতন্ত্র কোনও বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিবার আবশ্যক হয় না ; 'পঞ্জরচালন” স্যায়েই শ্বাস-প্রশ্বাসাঁদি ব্যবহার 
উপপন্ন হইতে পারে । যেমন, একটী পঞ্জরের (খাঁচার) মধ্যে তিনটী পাখী 
আছে। উহাদের মধো কেহ গান করিতেছে ; কেহ আহার করিতেছে । 
কেহ ৰা গাত্রকণডয়ন করিতেছে; এ্মত অবস্থায় সেই পক্ষিত্রয়ের নিজ 
নিজ ক্রিয়ার ফলে ধেরূপ পঞ্রটাও আন্দোলিত হইতে থাকে ;) অথচ 
পঞ্জর-চালনের জন্ক কোন পাখীই চেষ্টা করে না। প্রাণের অবস্থাও 
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ঈাংখ্যমতে প্রাণের স্বতন্তরত। প্রত্যাখ্যাত হইলেও, বেদান্তদর্শনের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থপাদে-_ 
*ন বাযু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশীৎ ॥৮ ২৪৯ । 
এই সুত্রে প্রাণকে স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কয়া! 
ইইয়াছে। ভাহাকার শঙ্করাচার্য্যও প্রাণের শ্বতন্ত্রতাপক্ষই সমর্থন 
করিয়াছেন (১)। 


[হুক্ম শরীর ] 


ূর্ববকথিতা মহামহিমশালিনী প্রকৃতিদেবী উদাসীন আত্তার 
(পুরুষের), যে ভোগ-সম্পাদনের জন্য, বিচিত্র স্প্িক্িয়ায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন ) শরীর ব্যতীত সে ভোগ সম্পাদন কর! সম্ভবপর হয় 
ঘা; এই কারণে ভোগ্যন্থষ্টির পূর্ব্বেই ভোগ-সাধন ও ভোগায়তন 
শরীর সমু্পাদন কর! আবশ্াক হয়। এই ছুই প্রকার শরীরের 


ঠিক তদমুরূপ। অস্তঃকরণত্রয় নিজ নিজ ক্রিয়া করে, তাহার ফলে 
হৃংপিণ্ডে ম্পন্দন উপস্থিত হইয়৷ থাকে, তাহাকেই লোকে প্রাণ বলিয়া 
মির্দেশ করে। 

(১) সেখাঃস আচার্য শঙ্কর «সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্া! বায়বঃ পঞ্চ” 
এই সীংখ্যবচন উদ্ধত করিয়া; সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন) এখানে 
আবার ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু উপরি-উদ্ধ'ত বেদাস্তের উল্লেখ করিয়া 
'বাযু-ক্রিয়ে' কথ! ছুইটার অর্থ করিয়াছেন-_- বায়ু ও বায়ুর ক্রিয়া, অর্থাৎ 
ৰাষুর পরিণাম”; সুতরাং ইছার মতে বুঝিতে হইবে যে, বেদাস্তস্ত্রে গ্রাণকে 
কেবল বায়ু বা বাযুর পরিণাম বলিয়া অস্বীকার কর! হইয়াছে মাত্র ; 
কিন্ত তাহা৷ দ্বার উহার সামান্ভকরণবৃত্িত্ব খণ্ডিত হয় নাই। | 
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মধ্যে সক্ষম শরীরকে ভোগসাধন, আর স্ুল শরীরকে ভোগায়তন 
বল! হয়। ভোগের জন্য স্থূল শরীরের যেরূপ আবশ্যক, সুক্ষ 
শরীরেরও সেই রূপই অবশ্যক। ভোগায়তন স্কুল শরীরের কথা 
পরে বলিব, এখন সুক্ষ শরীরের কথা৷ বলিতেছি। সুষ্ষম শরীর 
কিরূপ, এবং কত প্রকার, সে সম্বন্ধে সুত্রকার বলিতেছেন--. 
“সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্‌* ॥ ৩/৯॥ 
সূত্রের অর্থ এই ষে, বুদ্ধি, মনঃ ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তুদশ 
পদার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম “লিঙ্গ শরীর (১); ইহারই 
অপর নাম সুঙ্গম শরীর। আদিতে উহা! এক-__অবিভক্তরূপেই 
অভিব্যক্ত হয়; পরে-. 
*ব্যক্তিভেদঃ কর্্মবিশেষাৎ ॥% ৩1১% ॥ 
বিভিন্নন্বভাব জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মীনুসারে সেই এক অথ 
সুক্ষম শরীরই বনুভাগে বিভক্ত হই জীবগণের বিবিধ বৈচিত্র্যময় 


(১) কেহ কেহ উল্লিখিত সুত্রের ব্যাখা! করেন যে, সপ্তদশ ও এক 
সআষ্টাশ। তাহাদের মতে অহঙ্কারতত্বও সুক্ষ শরীরের অংশ বলিয়া 
গৃহীত হয়। বৈদাস্তিকগণও হুন্ষম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব কল্পনা করিয় 
থাকেন। তাস্যকার বিজ্ঞানতিক্ষু এ কথার তীব্র প্রতিবাদ কিয় 
বলিয়াছেন যে. 

“কর্মাত্ম! পুরুষে৷ যোইসে বন্ধ-মোক্ষে প্রযুজাতে । 
স সগ্তদশকেনাপি রাশিন! যুজ্যতে পুনঃ 1” 
: ইত্যাদি ারতবচনে যখন 'সপ্তদশক, কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
তখন অহঙ্কারতত্বকে বুদ্ধিতবের অস্তভূক্ত কত্রিয়া হুক্ম শরীরের সপ্তদশ 
অবরবপক্ষই রক্ষ। করিতে হইবে। 
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সর্ববপ্রকার ভোগকার্ধ্য সম্পাদন করিয়! থাকে । পূর্বোক্ত অখণ্ড 
ুঙ্ষদ শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষের নাম__সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ 
প্রভৃতি; আর বিত্তক্ত এক একটা সুম্মম শরীরের অধিষ্ঠাতা 
এক একটী পুরুষের নাম--ম্থুর, নর, কিন্পুর প্রভৃতি । এই সুজ 
শরীর লইয়াই পুরুষের (আত্মার) জন্ম, মরণ ও বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি 
ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়! থাকে । 

অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক প্রীণিদেহের অধিষ্ঠাতা প্রত্যেক 
পুরুষই (আত্মাই) অখণ্ড, অনন্ত, নিজ্য, নিরয়ব ও উদ্দাসীন। 
সর্বব্যাপী নিত্য আত্মার কোন দেছে প্রবেশ বা দেহ হইতে 
নিষ্মণকর। কোন মতেই হইতে পারে নাও অথচ জন্ম-মরণাদি 
অবস্থা শান্্রসিদ্ধ ও লোকপ্রস্িদ্ধ। বুষিতে হইবে যে; উল্লিখিত 
ূঙ্ষম শরীরের প্রবেশ ও নির্গমকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে ও ব্যবহারে 
আত্মার এরূপ জম্ম-মরণাদি ভাব কল্লিত হইয়াছে। সুক্ষ শরীর 
যেরূপ দেহ গ্রহণ করে, সেই দেহের অঙ্গ্ঠাঙ্গুলীর পরিমাণ অনু- 
সারে অঙ্ুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । এই জন্যই মহা- 
ভারতে *লাবিত্রী-সত্যৰানের' প্রস্তাবে যমবর্তৃক সত্যবানের দেহ 
হইতে অঙ্নুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষের মিক্কর্ষণের উক্তি দেখিতে পাওয়৷ 
যায় (১)। প্রকৃত পক্ষে, ব্যবহার-জগতে এই সৃক্ষম শরীরই সাধা- 
রণের, নিকট-“আত্মা' বলিয়া পরিচিত ও ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । 





(১) মহাভারতের উক্তি এইরূপ-- 
*অথ সতাবতঃ কায়াং পাশবন্ধং বশংগতম্। 
অঙথু্ঠমাতং পুরুষং নিশ্চবর্ষ-বরাদ্‌ যঃ ।” 
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[ অধিষ্ঠান শরীর । ] 

চিত্র যেমন কোন আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, এবং ছায়৷ 
যেমন কোন অবলম্বন ছাড়! অবস্থান করিতে পারে না, উল্লিখিত 
ক্ষন শরীরও তেমনই বিন! আশ্রয়ে স্বতন্ত্রতাবে থাকিতে পারে না, 
এবং সুক্ষ তন্মাত্রও উহাকে আশ্রয় দিতে পারে ন|। উহার 
জাশ্রয়ের জন্য স্থুল বস্তুর আবশ্যুক হয়। এইজন্য পূর্বেবাক্ত-_ 

*অবিশেষাৎ বিশেষারভ্ত£' ॥ ৩১ ॥ 

'অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র হইতে “বিশেষের (পাঁচ প্রকার শ্ুলভূতের) 
আরম্ত বা স্থষ্টি হয়। এখানে “বিশেষ” অর্থ__শাস্ত, ঘোর ও 
মূঢস্বভাব বস্তু, আর “অবিশেষ” অর্থ__তদ্বিপরীত (১)। বুদ্ধিতদব 
হইতে তম্মাত্র পর্য্যস্ত অ্টাদশ তত্বের কোথাও শান্ত, ঘোর ও 
মুঢ়ভাব নাই, কিন্তু তদারন্ধ সক্ষম শরীর ও স্কুল শরীরপ্রভৃতিতে 
শান্তাদি ভাব প্রকটিত আছে; এই নয স্থল সুন্ষম উভয় শরীরই 
“বিশেষ নামে অভিহিত থাকে । 

(১) সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষ! এই যে, যে সমুদয় বস্ত্র জীবগণের সুখ, 
দুঃখ ও মোহ সমুৎপা্দনে সমর্থ, সেই সমুদয় বস্তব নাম 'বিশেষ*। নুখকর 
ৰস্ত শান্ত” ছ:খজনক বস্ত “ঘোর, আর মোম্সমুৎপাদক বস্ত “মু নামে 
অভিহিত হয়। তন্নাত্রপর্ধযস্ত তব্বগুলি মন্ুয্যগণের উপভোগ্য নহে ; স্থৃতরাং 
সে সমুদয় হইতে সুখ দুঃখ বা মোহের সম্ভাবনাও নাই) এইগন্ত উহারা 
'অবিশেষ, আর উপভোগষোগ্য স্থুল ভূত হইতে মনুষ্যগণ পর্যায়ক্রমে স্খঃ 
ছুঃখ ও মোহপ্রাপ্ত হইয়! থাকে ; এইজন্য উহার শাস্ত, ঘোর ও মৃঢ় সংজ্ঞার 
অভিহিত “বিশেষ পদবাচা ; আর তন্মাত্রসমূহ কেবলই দেবভোগ্য হৃখময় 
বলিয়া 'শাস্ত' নামে অভিহিত। সাংখ্যাচার্্য ঈশ্বরকৃষ্চ বলিয়াছেন-- 


শতন্মাত্রাণ্য বিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভাঃ। 
এতে স্ৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মৃঢ়াশ্চ ॥” (সাংখ্যকারিকা! ৩৮) 
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সৃন্মন পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ মহাতূত উৎপন্ন হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে তন্মাত্রগত গুণসমূহও উহাদের মধ্যে (মনুষ্যাদির গ্রহণযোগ্য- 
রূপে) অভিব্যক্ত হয়। তখন আকাশে শব্দ, বায়ুতে স্পর্শ, তেজেতে 
রূপ, জলেতে রস ও পৃথিবীতে গন্ধ প্রকটিত হয়। এইরূপে 
মহাভূতারন্ধ অন্যান্য বস্তুতেও স্ব স্ব কারণগত গুণসকল সংক্রামিত 
হইয়া এই জগতকে জীবগণের অপূর্ব ভোগভৃমি ও প্রমোদকাননে 
পরিণত করিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঞ্চ মহাভৃতেই 
সাংখ্যোক্ত তন্ব-সংখ্যার পরিসমাপ্তি। মহাড়ৃতারন্ধ বন্তৃগুলি 
তত্ব মহাড়ীতেরই অন্তর্গত; উহারা স্বতন্ত্র ত্ব বলিয়। পরিগণিত 
নহে। ইহাই সাংখ্যাচা্যগণের অভিমত সিদ্ধান্ত । উপরে ষে 
ত্রয়োবিংশতি তত্বের উল্লেখ কর! হইয়াছে,__ 


“তন্মাচ্ছরীবস্ত” ॥ ৩২ ॥ 
তাহা 'হইতেই শুল-সুন্মম নিখিল জীব-শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে । 


তন্মধ্যে সূক্ষম শরীরের স্বরূপ ও উগপত্তিক্রম পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে, এখন স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে__ 
[ স্থূল শরীর ] 
স্থূল শরীর,দ্বিবিধ, এক:সুক্ষা শরীরের আশ্রয়ভূত “অধিষ্ঠান? 
শরীর, দ্বিতীয় এ অধিষ্ঠান শরীরের আশ্রয়ভূত এই শ্ুলতর 
'বাটুকৌশিক' শরীর (১)। সাংখ্যাচারধ্য-_ঈশ্বরকৃষ্ণ ৰলিয়াছেন--. 
“হুল্মা মাতা-পিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈস্ত্িধা বিশেষাঃ স্থাঃ। 
ুষান্তেযাং নিয়ত৷ মাতাপিতৃজ! নিবর্তৃস্তে ॥% (সাংখ্যকারিকা ৩৯) 


(১) আমাদের ভোগায়তন এই স্থল শরারের লোম, রক্ত ও মাংস 
এই তিনটা অংশ মাতৃ-শরীর হইতে, আর স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই অংশ- 
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শান্ত-ঘোর-মূঢস্বভাব “বিশেষ তিন প্রকার--এক সূক্ষ 
শরীর, দ্বিতীয় মাতা-পিতৃসংযোগজ স্থূল শরীর, জার পঞ্চমহাভূত। 
তন্মধ্যে সুক্মম শরীর মোক্ষ পর্যস্ত স্থায়ী, আর স্থূল শরীর প্রারৰ 
কর্মের ফল-ভোগাবসানে বিনাশশীল। এই কারিকার ব্যাখ্যা" 
প্রসঙ্গে বাঁচম্পতি মিশ্র কেবল স্কুল ও সুন্গম দুইটা মাত্র শরীরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; আর 'প্রভৃতৈ:, শব্দে পঞ্চ মহাভৃতের 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানতিক্ষু দুল ও সুক্ষ 
শরীরের অতিরিক্ত আর একটা ভূতীয় শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন; তাহার নাম-_অধিষ্ঠান শরীর। এই অধিষ্ঠান 
শরীরই সমস্ত সূদ্ষম শরীরকে বহন করিয়া বেড়ায়। সুন্মন শরীরের 
যায় উক্ত 'অধিষ্ঠান' শরীরও মাতা-পিতৃজ স্কুল শরীরের আশুয়ে 
থাকিয়। কাধ্য চালায়। বিজ্ঞান্নডিক্ষুর মতে উদ্ধৃত কারিকার 
“প্রভৃতৈঃ শবে কেবল পঞ্চডতের উল্লেখ হয় নাই; পরস্ত এ 
অধিঠান শরীরেরই উপাদান কারণ-_মহাভূতসমূহের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। অতএব সাংখ্যসপ্মত জীব-শরীর দুইটী নহে, তিনটা. 
গম, অধিষ্ঠান ও সকুল। তন্মধ্যে অধিষ্ঠুন শরীরটা সুষম শরীর 
অপেক্ষা পুল, আবার স্কুল শরীর অপেক্ষা সৃ্গম। আনা 
আস্তিক দার্শনিকের ম্যায় কপিল ও. দেহের পাঞ্চভৌতিকতা৷ বা 
চেতনত। স্বীকার করেন নাই, বরং প্রতিপক্ষগণের এঁ জাতীয় 
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রয় পিতৃ-শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত ছয়টা বস্তুকে 'কোশ' বলা হয়। 
সেই ছয় প্রকার কোশের দ্বারা! আরন্ধ হয় বলিয়া স্থুল পরীরকে যা 
কৌশিক' নাদ দেওয়! হইয়াছে। 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য | ৯১ 


বিযদ্ধ মতবাদ সকল যত্ুসহকারে খণ্ডন করিয়া দেহের জচেতনত্ব 
ও এঁকভোৌতিকত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন (১)। 
[ আলোচন! । ] 

উক্ত ব্রিবিধ শরীরের মধ্যে বাটুকৌশিক স্থল শরীর অনেক 
প্রকার। জীব স্বকৃত কর্ম্মামুসারে বিভিন্নপ্রকার ভোগ নিষ্পা- 
দনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম শরীর গ্রহণ করিয়া! থাকে । প্রাক্তন 
কর্ম্ইি বিভিন্নাকার ফলভোগোপযোগী দেব, তির্য্যক্‌, মনুষা- 
নারকাদিভেদে বিভিন্ন প্রকার শরীর জীবের সম্মুখে উপন্থাপিত 
করে; জীবগণও বিনা আপত্তিতে সে সকল শরীর গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়। ঘতকাল ভোগযোগ্য কর্ম্মকল থাকে, ততকাল সেই 
দেহও অব্যাহতভাবে আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে 
থাকে; সেই প্রারন্ধ কর্ম তাহার প্রিয়ই হউক, আর অগ্রিয়ই 
হউক, তদ্বিষয়ে কোনও বিচার ৰিবেচন! করিবার অধিকার নাই। 
যেই মুহূর্তে সেই প্রারন্ধ কর্মের ফলভোগ সমাণ্ড হইবে, সেই 
মুহুর্তেই দেহের উপযোগিত। ফুরাইয়! যাইবে । জীৰ তখন এই দেস্ব 

(১) দেহ সম্বন্ধে ভন্যান্ত দার্শনিকগণের বিভিন্ন প্রকার মতবাদসকল 
ফেলোশিপ আঁবন্ধের দিতীয় খণ্ডে বিভ্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে ।. এই 
কারণে এখানে আর দে সকল কথার সরিবেশ করা হইল না। কারণ, এ 
সম্বন্ধে আলোচনা-পদ্ধতি গ্রায় সকলেরই একরূপ। কপিল পঞ্চসাধ্যারে, 
বিশেষভাবে বলিয়াছেন__*সর্যেু পৃথিবুপাদানমনাধারগ্যাৎ, তগ্থাপদেশঃ 
পূর্ববৎ॥ ॥ ৫1১১২ | 

অর্থাৎ পৃথিবীই সকল শরীরের প্রক্কত উপাদান, হন্তান্ত ভূতসশূহ 


কেবল তাহার সহায়ত! করে মাত্র। যে শরীরে যে ভূতের প্রাধান্। 
তানুসারে তাহার লাম ব্যবহার হইল্ল! থাকে । 


৯২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 

পরিত্যাগ করিয়। বথাস্থানে চলিয়৷ যাইবে । এখানে জীব অর্থ 
মুদ্মন শরীর ; কেন না, সর্বব্যাপী নিত্য আত্মার ত গমনাগমন বা 
জন্ম-মরণাদি কখনও সম্ভব হয় না। সুক্ষা শরীরই প্রকৃত পক্ষে 
জীবের ভোগাধিষ্ঠান। জীব ঘে সময়ে বর্তমান স্থুল শরীর ত্যাগ 
ফরিয়! বহির্গত হয়। এবং দ্বিতীয় আর একটী ভোগদেহ প্রাপ্ত না 
ইয়--আতিবাহিক-মামক একটা বায়বীয় দেহ মাত্র আশ্রয় করিয়া 
খাকে, সেই ময় তাহার কিছুমাত্র ভোগ-শক্তি থাকে না) তখন--. 

*সংদরতি মিরুপভোগং ভাবৈরধিবাদিতং লিঙগম্ঠ' ॥ (ঈশ্বর ) 
ধর্াধন্্মকৃত সমস্ত ভোগবাসন| এবং ভোগসাধন সমস্ত ইন্দ্িয়ই 
বিস্ভমান থাকে ; থাকে ন৷ কেবল ভোগ করিবার ক্ষমতা । দেই 
জন্য এ সময়ট! বড়ই ছুঃসহ যাতনাময় হইয়। থাকে । সে সময় 
পু্রাদিকৃত জলপি গাদিদানই ভাহার একমাত্র তৃপ্তিলাভের উপায় 
ইয়। সাধারণ নিয়মে জীবকে একর যৎনরপর্যযত্ত এই অমস্থায় 
খাকিতে হয়) তাহার পর, কম্মানুসারে পুনশ্চ উত্তমাধম ভোগদেহ 
লাভ করে-_পুনর্জন্মপ্রাণ্ত হয়। যে পর্যন্ত গ্রকৃতি-পুরুষের 
বিবেকজ্ঞান সমুদিত ন| হয়, ততকাল জীবের এইভাবে উদ্ধীধোগতি 
অনিবার্ধ্য হইয়া! থাকে (১)) কেন না, ইহাখ জগশ্প্রকৃপ্ডির স্বভাব-* 
*অ] বিবেকাচ্চ প্রবর্তনমবিশেষাণাম্? ॥ ৩।১* ॥ 








(২৫) নাংখ্যাগার্ধ্য ঈশ্বরকষ্খ বলিয়াছেন 
“উর্ধং সত্ববিশালন্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ। 
মধ্যে রঞজোবিশালো| ব্রন্ধা িস্তদ্বপধ্যস্তঃ ॥ ৫৪ ॥ 
তত্র জরামরণকৃতং হুঃখং প্রাপ্পোতি চেতনঃ পুরুষ! । 
লিল্তাবিনিবৃত্তেঠ। তথ্মাৎ ছুঃখং স্বভাবেন” ॥ ৫৫ ॥ 


হিন্দুদর্শন-_সাংখ্য। ৮ 
কিন্তু বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র, সৌর-করস্পর্শে নীহারং 
জালের ম্যায় এ সুক্গম শরীর স্বকীয় উপাদানে বিলীন হুইয়া য়ায়। 
উক্ত বিবেকজ্ান সমুখপাদনের জন্যই শ্রবণ মননাদি যত কিছু 
উপায়ের জবতারণা। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বরূপ ও 
উপযোগিতা প্রথমেই নিরূপিত হইয়াছে, এখন অপরাপর সাধনের 
কথা সংক্ষেপে বলিতে হইবে। তন্মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধাত্বক 
যোগ বা ধ্যান হইতেছে উহার প্রধান ষাধন। ধ্যান কি ?-- ' 
প্ধ্যানং নির্বিষয়ং মন:৮ ॥ ৯২৫ ॥ 
এখানে ধ্যান অর্থ ফোগ। যোগাঙ্গ ধ্যানের কথ! পরে বল৷ 
হইবে। মনের যে, বিষয়শৃন্যভাব, তাহা বস্তুতঃ বৃত্তিশৃন্য অবস্থা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং পাতগুলোক্ত “যোগশ্চত্তবৃত্তি- 
নিরোধঃ» এই যোগলক্ষণের মহিত এ লক্ষণের অতি অল্পমাত্রও 
অর্থগত প্রতেদ দৃষ্ট হয় না। উক্তপ্রকার যোগদংভ্তক চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ সম্পাদনের জন্য যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করা একাস্ত 
আবশ্যক; সৃত্রকার একটামাত্র সুত্রে তাহা সংক্ষেপতঃ নির্দেশ 
করিয়াছেন--- 
প্ধ্যাস-ধারণাত্যাস-বৈরাগ্যাদিতিস্তনিরোধঃ* ॥ ৬২৯ ॥ 
ধ্যান ও ধারণার, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ও বিষয়বৈরাগ্য প্রভৃতি 

















অর্থাৎ বুদ্ধিগত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য উর্ধাধোগমন হয় । 
তন্মধ্যে সত্তববাহুল্যে স্বর্গাদিলোকে, রজোবাহুলো ভুলোকে, আর তমো- 
বাছল্যে পগ্-স্থাবরাদিদেহে গতি হয়, এবং যেখানেই গমন হউক, সেখানেষ্ট 
জরামরণ ও তজ্জনিত ছুঃখভোগ অপরিহাধ্য হইয়া থাকে। 





৯৪ ফেলোশিপ প্রবন্ী। 


উপায়ের পাহাধ্যে মানসিক বৃত্তিনিচয় অম্পূর্ণভাবে নিরদ্ধ হই়ী 
থাকে। এ সকল উপায়ের অনুশীলনে যে, কিপ্রকারে মনোবৃত্তি 
নিরুদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে সূত্রকার নিজের অভিপ্রায় পূর্ববাচারধ্যগণের 
কথায় প্রকাশ করিয়াছেন--. 
গ্বয়-বিক্েপযোর্ব্যাবৃত্ব্যা--ইত্যাচারধ্যা$ঃ ॥ ৬1৩৪ | 

শার্থা উল্লিধিত ধ্যানাদি কার্য্যের অনুশীলন করিতে করিতে 
£লয়' নামক নিদ্রাবৃত্বির ও বিক্ষেপকর প্রমাণাদিবৃত্তির ক্রমশঃ 
নিবৃত্তি হইতে থাকে ; এইভাবে ধ্যামবিরোধী চিত্তবৃত্তিসমূহ 
সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইলে পর, চিত্তে আর বিষয়ের প্রতি বিশ্থ 
পতিত হয় ন1; সুতরাং তখন পুরুষেও গ্রতিবিন্ব পড়িবার সম্ভাবনা 
থাকে না) কাজেই তদবস্থায় স্বভাবশুদ্ধ পুরুষের সববপ্রকার 
ছুঃখসন্বন্ধ রহিত হইয়। যায়। বাহা বা আন্তর-_অপর কোনও 
বিষয় বুদ্ধিগত না হওয়ায়, বুদ্ধি তখর্ধ বিমল স্ফটিকমণির ন্যায় 
নিরতিশয় স্বচ্ছত৷ প্রাপ্ত হয়; এবং বিষয়সম্পর্কজনিত বিক্ষোতও 
তাহার'নিরস্ত হয়। তখন-- 

“তন্নিংচ্চিদর্পণে ক্ষারে সমস্তা বসত | 
ইমাস্তা? গ্রতিবিস্বত্তি সরসীব ৎটদ্রমাঃ” ॥ 

বিমল সরোবরে যেরূপ তীরম্থ তরুলতা প্রভৃতি বধাঁযখতাবে 
প্রতিবিদ্থিত হয়, জীবের' বিমল বুদ্ধি-দর্পণেও সেইরূপ নিখিল 
বিশ্বস্ত .অবিকলরূপে প্রতিফলিত হয় । বুদ্ধি তখন আত্মা 
ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ,হয়। এইপ্রকার 
পার্থকেপলাদ্ধরই নাম-বিবেকজ্ঞান॥ তাদূশ বিবেকজ্ঞান 


হিন্দুদর্শন---পাংখা । ৯৫ 


পরাগ হইবৰামাত্র--অরুণোর্দয়ে অন্ধকারের মত, জীবের পূর্বব 
তন অবিবেক বা দেহাদিগত আত্মভ্রম এবং আত্মগত স্থুখ-ছুঃখা দি 
্রান্তি আপন! হইতেই চলিয়া যায়। তখন এক দিকে পুরুষ 
যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে, অপর দিকে বুদ্ধিও 
তেমনই আপনার কর্তব্য পরিসমাপ্ত করিয়া, সেই পুরুষের নিকট 
হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করে (১)। 
[মুক্তি ] 
উভয়ের এবন্সিধ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সুত্রকার বলিয়াঁছেন-_ 
প্ঘয়োরেকতন্ত বা ওদাসীন্যমপবর্গঃ* ॥ ৩৬৫ ॥ 
অর্থাৎ পুরুষ-ও বুদ্ধি, এতদুভয়ের যে, ওদাসীন্য--অসন্বন্ধ বা 
পৃথক্‌ ভাবে অবস্থান, অর্থাত উভয়ের যে, পরস্পর মন্বন্ধ-বিচ্ছেদ, 
তাহার নাম অপবর্গ ; কিংবা কেবল পুরুষেরই যে, ওদাসীন্য বা 
বৃদ্ধির সহিত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, তাহার নাম অপবর্গ । অপবর্গের 
অপর নাম যুক্তি ও কৈবল্য প্রভৃতি । এখানেই সেই পুরুষের 
জন্য গ্রকৃতির ( বুদ্ধির) করণীয় সমস্ত কার্যের পরিসমাপ্তি হইয়া 
যায়। ইহার পর উভূয়েই--বিবিস্ততাবে অবস্থান করে। 
(১) পুরুষের প্রতি প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্তব্য আছে। এক--পুরুষের 
ভোগ সম্পাদন,*দ্বিতীয়--অগবর্নাধন। প্রকৃতি প্রথমতঃ বুদ্ধিরূপে বিবিধ 
ভোগ সম্পাদন করে ; অবশেষে বিবেকজ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া অপবর্ণ 
সাধন করে। বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিলেই বুদ্ধির কর্তব্য শেষ হইয়া 
যায়। পাতঞ্লভাব্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে+ *“বিবেকখ্যাতিপর্য্স্তং হি 
চিত্রগে্টতম্‌।” অর্থাৎ বুদ্ধিব চেষ্টার শেষ সীমা হইতেছে-_বিবেকজ্ঞান 
সমূৎপাদন কর! ) তাহার পরই বুদ্ধির বিশ্রাম । ইহারই নাম মুক্তি। 


৮৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


ধ্লই কারণেই মুক্তিলাভের পক্ষে বিবেকজ্ঞানের উপযোগিত। 
অত্যন্ত অধিক। 
সাংখ্যাচাধ্যগণ মুক্তিলাতের অনুকূল বহুবিধ উপায়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ সাধনরূপে--ধারণা, ধ্যান, সমাধির। বহি" 
রজ সাধনরূপে- আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির এবং বিভিন্ন আশ্রম* 
বিহিত কর্পাসমুহেরও যথেষ্ট উপযোগিতা! শ্বীকার করিয়াছেন; 
কিন্তু সাধনরাজ্যে জ্ঞানকেই উচ্চ আনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 
পত্রকার স্পন্টীক্ষরে রলিয়াছেন-_ 
“জ্ঞানাৎ মুক্তি ॥” ৩২৩ ॥ 
জ্ঞান হইতেই মুক্তি প্রাদুভূ্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত যেমন শান্তর 
ম্মত, তেমনই যুক্তিঘবারাও লমধিত। কেন না, মুক্তি বলিয়া 
কোনও অভিনব গুণ বা অবস্থা পুরুষে (আত্মাতে) উপস্থিত হয় 
না; উহ! পুরুষের নিত্যসিদ্ধ ব| প্তঃসিদ্ধ; কেবল অবিবেক- 
প্রভাবে তাহার প্রকৃত স্বরূপটা প্রচ্ছন্ন হইয়! থাকে, এবং অবিবেকই 
অস্বাভাবিকবপে নুখড়ঃখাদি অনাত্মধর্সমূহ প্রতিফলিত করিয়া 
মুক্ত আত্মাকেও যেন বন্ধনদশায় উপনীত করে। জ্ঞানই অজ্ঞান 
নিবৃত্তির অমোধ উপায়; কাজেই সুত্রকারের “জ্ঞামাত মুক্তি” 
কথাটী ঘুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে না, বরং সম্পূর্ণরূপে যুভিসম্মত ' 
হইতেছে। সুত্রকার নিজেই প্রথমও ষঠঠাধ্যায়ে- 
“নিয়তকারগাৎ তৃছচ্ছিত্িধ্বণত্তবৎঃ ॥ ১৫৬ ॥ 
"মুক্তিরস্তরায়ধবস্তের্ন পর! ॥* ৬1২০ ॥ 
এই সুত্রে উপরি উক্ত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। 


হিন্দুদর্শন-_সাংখ্য | ৯৭ 


এখানে স্পন্টই বলা হইয়াছে যে, পুরুষের মুক্তি কিছু নৃতন নহে; 
পরন্ত নিত্যসিদ্ধ; কেবল অজ্ঞান ব| অবিবেক তাহার মুক্ত স্বরপটা 
উপলব্ধি করিতে দিতেছিল ন|; স্তৃতরাং অবিবেকই প্রকৃতপক্ষে 
স্বরূপদর্শনের একমাত্র অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক । বিবেকজ্ানোদয়ে 
সেই অন্তরায় বিধ্বস্ত হয়--চলিয়! যায়; তখন আপনা হইতেই 
স্বরূপদর্শন প্রকটিত হয়; স্তুতরাং মুক্তিতে অন্তরায়-ধ্বংস ছাড়। 
নৃতন আর কিছু লাভ হয় না। যদিও মুক্তিদশায় জীবের নূতন 
কিছু লাভ হয় না, সত্য; তথাপি উহা কাহারও উপেক্ষণীর 
ঝ| অনাদরের বস্ত নহে। কারণ-- 
“বিবেকাৎ নিঃশেবদূঃখনিবৃতী রতকৃতাত| ৮ ৩1৮৪ ॥ 

জগতের জীবমাত্রই যাহার ভয়ে কাতর, অপ্রিয় বোধে যাহার 
চতুঃসীগায় যাইতে ইচ্ছা করে না, 'এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে 
যাইয়াও যাহার গতি নিরুদ্ধ করিতে পারে না, সেই ত্রিবিধ ছুঃখ 
(_মাধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌতিক ক্লেশ) বিবেকজ্ঞান- 
প্রভাবে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কারণের অভাবে কার্ষ্ের অভাব 
অবশ্যন্তাবী। অবিবেকই সমস্ত ছুঃখের নিদান ; বিবেকজ্ঞানের 
প্রভাবে অবিওবক বিনষ্ট হইলে, তজ্জনিত দুঃখও আর থাকিতে 
পারে না। সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই জীব কৃতার্থত। 
লাভ করে; ইহার পর তাহার আর এমন কিছুই কর্তব্য ঝা 
প্রার্থনীয় থাকে না, যাহার জন্য তাহাকে পুনরায় কম্মময় সংসার- 
ক্ষেত্রে আসিতে হয় র জম্ম গ্রহণ করিতে হয়; অতএব বিবেক 
জ্ঞানই জীবের শেষ কাধ্য ; তাহার পরই কৃতকৃত্য 5 সিদ্ধ হয়। 

৭ 





৯৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 
[ মুক্তির বিভাগ ] 


অপরাপর শাকের ন্যায় সাংখ্যশান্ধেও মুক্তির দ্বিবিধ বিভাগ 
দৃষট হয়। তন্মধ্যে একটীর নাম--বিদেহমুক্তি, অপরটার নাম 
জীবন্মক্তি। বিদেহমুক্তি সম্বন্ধে কাহারো! মতভেদ নাই, এবং 
থাকিতেও পারে না, কিন্তু জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের দতভেদ 
দৃষ্ট হয়। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পাতঞ্রল দর্শনের “বাস্তিক' 
নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে জীবন্মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়া, উহাকে 
মুক্তির গৌরবপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন (১)। সাংখাসুত্রকাৰ 
কপিলদেব কিন্তু সেরূপ কথার উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি 
তৃতীয় অধ্যায়ের তিনটা সূত্রে (২) শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির সাহাব 


(১) তাহার অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি অর্থ কৈবল্য-_পুরুষের স্বরূগে 
অবস্থিতি। সেই অবস্থায় বৃদ্ধির গ্র্জিপদ্ধার পুরুষ উপরঞ্রিত হয় না 
স্থতরাং তদবস্থায় পুরুষের কোন প্রকার ভোগ থাকাও মন্তব হয় না। 
অথচ জীবন্ত পুরুষ প্রার্ধ কন্ধানুদারে রীতিমত স্মৃথছুঃখ ভোগ করিয় 
থাকেন; কাজেই দে অবস্থায় পুরুষের কৈবল্য লাভ সন্ভবে না। দেঃ 
পাতের পরই তাহার বুদ্ধি-স্বন্ধ থাকে না. স্ৃতরাং ভোগ-সন্বন্ধও ঘটে না: 
অতএব তাহাই যথার্থ মুক্তি বা কৈবল্য। জীবনুক্তে সেরূপ অবস্থা ঘটে 
ন| বলিয়াই তাহার অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থাৎ সাংসারিক অবস্থাব 
তুলনা মুক্তি বলিয়া ধর! হয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে উহ! কৈবল্য নহে। 

(২) “জীবদুক্তশ্চ” ॥ ৩1৭৮ ॥ 

*উপদেক্টোপদেষ্ট ত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩1৭৯। 
আতিষ্চ? | ৩৮০ ॥ 


হিন্দুদর্শন--সাংখ্য। ৯৯ 


ষ্ীবম্মুক্তির সন্তাব স্বীকার করিয়াছেন (১)। আশ্চর্যের বিষ এই 
যে, ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সেখানেও আপনার সে মতটা পরিত্যাগ 
করেন নাই। তিনি অধিকারীর শক্তিগত তারতম্যানুসারে, অধি- 
কারীর ন্যায় বিবেকজ্ঞানকেও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তমাধিকারীর বিবেক- 
জ্ঞান উত্তম ( অসম্প্রজ্ভাত সমাধি ), যাহাদারা প্রারন্ধ কর্ম্মসমুহও 
অকর্্ণ্য হইয়া যায়; আর মধ্যমাধিকারীর বিবেকজ্ঞান মধ্যম ; 
তাহা দ্বারা কেবল দৃশ্য বা ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগ্যতাবুদ্ধি- 
মাত্র বাধিত হয়, কিন্তু গ্রারবূবশে ভোগ-ব্যবহার অক্ষুপ্নই থাকিয়া 
যায়; আর অধম অধিকারীর যে বিবেকজ্ঞান, তাহা অধম 
শ্রেণীভুক্ত; কেন না, তাহা দ্বারা পূর্নের্বান্ত কোন কার্ধ্যই সম্পন্ন হয় 
না,কেবল জন্মান্তরে সাধনানুষ্ঠানের আনুকৃল্য হয় মাত্র। 

উক্ত ত্রিবিধ বিবেকের মধ্যে প্রথমোক্র বিবেকজ্ঞান পরিনিষ্পন্ন 
হইবার পরই দেহপাত ঘটে ; স্থৃুতরাং তাদৃশ বিবেকীর মুক্তিই 

(১) জীবন্মুক্তি-াবষয়ে শ্রুতি ও স্বৃতিবচন এই £-+ ূ 

“্দীক্ষয়ৈব নরো মুচ্যেৎ তিষ্ঠেৎ মুক্তোইপি বিগ্রহে। 
কুলাল-চক্রমধ্যস্থে! বিচ্ছিনোইপি ভ্রমেদ্‌ ঘটঃ 0 
পূ্বাভ্যানবলাৎ কার্যে, ন লোকে ন চ বৈদিকঃ। 
অপুণ্যপাপঃ সর্বাত্ম। জীবন্ুক্তঃ স উচাতে ॥” (নারদীয় স্বৃতি) 

তাৎপর্ধ্য এই যে, মানুষ বিবেকন্ঞানরূপ দীক্ষা! প্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়। 
ক্ত হইয়াও, কুন্তকারের চক্র-মধ্যস্থিত ঘট যেমন ভ্রামক দণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন 
ইইয়াও ঘুরিতে থাকে, তেমনই দীক্ষিত ন্যক্তি প্রাক্তনবপে দেহে থাকিয়া 
কার্য করেন) কিন্তু তিনি লৌকিক ও বৈদিক নিন্নমের বহিতু ত। 


১০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বিদেহমুক্তি, এবং তাহাই ধার্থ মুক্তিপদ-বাচ্য ; আর মধ্যম 
বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির যে, মুক্তি, তাহাই জীবন্ুক্তি, এ অবস্থায় 
দেহ ও তদুপযুক্ত ভোগ বিষ্থমান থাকে বলিয়৷ উহা আপেক্ষিক 
মুক্তিমাত্র, প্রকৃত মুক্তিপদবাচ্য নহে ইত্যা্দি। সাংখ্যাচারধয 
ঈশ্বরকৃষ্ণ কিন্তু এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই ; বরং তিনি 
জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ডের মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ দেখিতে 
পান নাই; তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তকে লক্ষ্য করিয় 


বলিয়াছেন-_- 
“সম্যগ্‌ জ্ঞানাধিগমাদৃর্ঘং ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তো। 


তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবং ধৃতশরীরঃ” ॥ 
গ্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধাননিবৃত্তো। 
একান্তিকমাত্যন্তিকমুভরং কৈবল্যমাপ্সোতি” ॥ 
(সাংখ্য কারিক ৬৭-_- ৬৮) 
প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-সাক্ষা্ুকার হইবার পর, ধশ্মাধর্মের 
“ফল: প্রসবশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন শরীরপাত সম্ভবপর 
হইলেও, কুস্্কারের চক্র যেরূপ কাধ্যসমাপ্তির পরও পুর্বব- 
সংস্কারবশে কিছু সময় ঘুরিতে থাক, তত্রপ তাহার শরীরও 
প্রারন্ধ সংস্কীরবশে কিয়কাল 'অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে। 
অনন্ডর প্রারদ্ধ-সংস্কার পরিসমাপ্ত হইলে, প্রকৃতির কাধ্য 
পরিসমাপ্ত হওয়ায় জন্মান্তরলাভের সম্ভাবনাও নিবৃত্ত হইয়! 
যায়; তখন একান্তিক ও আত্যস্তিক কৈবল্য উপস্থিত হয়; 
তখন চিরদিনের জন্য সমস্ত ছুঃখ সমূলে বিধ্বস্ত হইয| যায়; এবং 
তাহাকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। 


হিন্দুদর্শন-__সাংখ্য । ১০১ 
[ আলোচনা ] 


দর্শনমাত্রই তত্বনির্ণয়প্রধান। তত্বনির্ণয় আবার প্রমাণ- 
্নাপেক্ষ ; শাস্ত্রোক্ত পদার্থ যতক্ষণ কোন প্রমাণদ্বার৷ সমথিত ও 
স্ব্যবস্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা তত্ব কি অতন্ব অর্থাৎ সত্য কি 
মিথ্যা, স্থির করিয়! বলিতে পার! যায় ন| ; সুতরাং তাদৃশ বিষয়ে 
বিচারপটু পণ্ডিত জনের আদর বা আস্থা! কখনই হয় না, বা 
হইতে পারে না । এইজন্য প্রতোক দার্শনিকই নিজের অভিমত 
পদার্থ নিরূপণের অগ্রে প্রমাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়! থাকেন। 
ইহ দার্শনিক সমাজে গ্রচলিত চিরন্তন পদ্ধতি ; কেহই এ পদ্ধতি 
পরিত্যাগ করেন নাই । বলা বাহুল্য যে, সাংখ্যাচাধ্যগণও 
এ বিষয়ে উপেক্ষা! প্রদর্শন করেন নাই। সাংখ্যাচাধ্যগণ তিন 
প্রকার প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব । 
এই ত্রিবিধ প্রমাণের সাহায্যেই তাহারা নিজেদের তাভিমত 
প্রমেয় সমূহ (প্রতিপাগ্ধ বিষয় সকল) নিদ্ধারণ করিয়াছেন । 
খ্যমতে প্রমেয়-সংখ্যা ( তত্বের সংখ্যা ) সমষ্টিতে পঁচিশ । 
প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ পঁচিশটা পদার্থ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, এক-_ 
চেতন, অপর--২অচেতন। চেতনের নাম পুরুষ বা আত্মা, আর 
অচেতনের নাম প্রকৃতি। পুরুষ অসংখ্য এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
হইলেও, সকল পুরুষই আকারে প্রকারে ও স্বতাবে একই রকম; 
স্তরাং উহার সকলে একই চেতনশ্রেণীর অন্তর্গত । অচেতন 
প্রকৃতির পরিণাম অনেক (ত্রয়োবিংশতি) হইলেও, বস্তুতঃ সকলেই 
প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী ও জড়-স্বভাব; এই কারণে উহার! 


১০২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সকলেই অচেতনশ্রেণীর অন্তভূক্ত। ফলকথা, চেতন ও অচেতন 
দুই শ্রেণীর পদার্থ লইয়াই সাংখ্যশান্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 

অবিবেক প্রভাবে প্রকৃতির সহিত পুরুষের একপ্রকার সংযোগ 
সম্বন্ধ ঘটে ; সেই সংযোগের ফলে প্রকৃতি হইতে ক্রেমশঃ মহত্তত 
প্রভৃতির স্বষ্টি বা আবির্ভাব সম্পন্ন হয়, এবং এ অবিবেকনিবন্ধনই 
বৃদ্ধিগত সখ, ছুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি নিপুণ 
পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া, পুরুষের ধন বলিয়! প্রতীত হয়। 

পরবর্তী স্থষ্টি আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; এক-_-তন্মাত্রসর্গ, 
দ্বিতীয়--প্রত্যয়সর্গ। তন্মধ্যে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও 
তদুৎপন্ন সমস্ত ভৌতিক পদার্থ লইয়া তন্মাত্রসর্গ ; আর বুদ্ধি 
কৃত স্ষ্টিমাত্রই প্রত্যয়সর্গ । বুদ্ধিগত বিশেষ ধর্ম হইতেছে আট 
প্রকার--ধর্্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ওএস্বর্ধ্য, আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, 
অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্ধ্য। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটা ধর্ম 
সাত্বিক, আর শেষোক্ত চারিটা ধর্ম্দ__তামস। 

[ প্রত্যয়সর্গ ও তাহার বিভাগ । ] 
কথিত প্রত্যয়সর্গ প্রকারান্তরে আবার চারিতাগে বিভক্ত-- 


বিপর্য্যয়, অশক্তি, তু ও সিদ্ধি। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বিপর্যয় 
পাঁচ প্রকার- অবিষ্ভা, অস্মিতা, রাগ. দ্বেষ ও অভিনিবেশ (১)। 


(১) অবিষ্ঞ। অর্থ__অনিত্যে নিত্যতাবুদ্ধি, বা অনাম্মায় আত্মবুদ্ধি 
প্রভৃতি। অন্মিত অর্থ-_অনিত্য ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় বোধে 
অভিমান। রাগ--গুখ ও ম্ুুখকর বিষয়ে অভিলাষ । ঘ্বেষ--ঠিক 
রাগের বিপরীত ভাব। অভিনিবেশ অর্থ-_ভয় বা মরণত্রাস। ইহাদের 
মধ্যে অবিষ্যা। ও অন্মিত।স্বরূপতই বিপর্যয় বা মিথ্যান্তানাত্বক ; অবশিট 
তিনটা বিপত্যয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়। বিপরধ্যয় মধ্যে পরিগণিত । 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য । ১০৩ 


এই পাঁচটা বুদ্ধিধর্্ন যথা ক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিআর ও 
 অন্ধতামিত্র নামে পরিচিত। অবিদ্ভা সাধারণতঃ প্রকৃতি. মহত, 
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মার, এই আটপ্রকাঁর অনাত্মবিষয় অবলম্বন 
করিয়। প্রকাশ পায়, এইজন্য সাংখ্যশান্ত্রে অবিদ্ভার আটপ্রকার 
বিভাগ হ্বীকৃত হইয়াছে। 

অশ্মিতাও বিষয়ভেদে আট ভাগে বিভক্ত। দেবতাগণ 
অধিমাদি আট প্রকার এয প্রাপ্ত হইয়া, এ সমুদয় বিষয়কে 
নিত্য ও আত্মীয় ( আত্ম-তৃপ্তিকর ) বলিয়া অভিমান পোষণ 
করেন; এই কারণে অন্মিতাকে আট প্রকার বল! হইয়া! থাকে। 
তাহার পর, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাচটাই অনুরাগের 
সাধারণ বিষয়। সেই বিষয়গুলি দিব্য অদিব্যভেদে দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত ; সুতরাং বিষয়ের বিভাগানুসারে অনুরাগও দশপ্রকার 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়। থাকে। দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার কথিত 
_ হইয়াছে । দিব্যার্দিব্তেদে দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়ে প্রবৃত্তর 
বাধা ঘটিলে যেমন দ্বেষ হয়, তেমনি অণিমাদি অঈপ্রকার 
এশর্য্যদ্বারাও শব্দাদি ভোগের স্বচ্ছন্দত। সম্পাদিত হয়; এই 
কারণে সময়বিশেষে উক্ত এঁশর্্য বিষয়েও দ্বেষ উপস্থিত হইয়। 
থাকে ; এইজন্য দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় প্রত্যয়সর্গ--অশক্তি। অশক্তি আটাশ প্রকার ;--" 
বৃদ্ধির সাহায্যকারী একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি ( অসামণ্থ্য ) 
একাদশ প্রকার ; আর বুদ্ধির সকীয় তাশক্তি হইল সপগুদশ 
প্রকার; ঘথা--নয় প্রকার তুষ্টির বিপর্ধ্যয়ে অন্মিত। নয় প্রকার; 





১৪৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


আর আট প্রকার পিদ্ধির বিপর্ধ্যয়ে অশক্তি আট প্রকার; সমঠিতে 
অশক্তির বিভাগ অক্টাখিংশতি প্রকার । 

তৃতীয় প্রত্যয় সর্গ-_তুষ্টি। তুষ্টি নয়প্রকার-বাহা পাচ ও 
আধ্যাত্বিক চারি প্রকার। তন্মধ্যে ভোগবিষয়ে - অর্ভন, রক্ষণ, 
ক্ষয়, ভোগ ও হিংসাদোষ দর্শনে উপজাত বৈরাগা হইতে যে, তুষ্ট 
বা সন্তোষ, তাঁহ! বহিবিষয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়৷ বাহা, এবং 
পাচ প্রকার কারণ হইতে হয় বলয়া পাচ প্রকার । 


আধ্যাত্মিক চারি প্রকার তুষ্রির ক্রমিক নাম-_গ্রকুতি, উপা- 
দান, কাল ও ন্ভাগা। তন্মধ্যে, “প্রকৃতি নামক তুষ্টি এই যে, 
প্রকৃতিই বিবেক-সাক্ষাতকার সম্পাদন করিয়া থাকে, আমার 
সম্বন্ধেও প্রকৃতিই তাহা করিবে, তজ্জন্য আমার প্রচেষ্টা অনাবশ্াক, 
এইরূপ ধারণায় সম্ভুষ্ট হইয়া চুপ ঝ্রিয়! থাকা। সঙ্গ্াস গ্রহণের 
ফলেই কালে মুক্তি হইবে ; মুক্তি"র জন্য আর অধিক র্লেশ করা 
অনাবশ্ক; এইরূপে যে, সন্তোষ, তাহা “উপাদান নামক তুগ্টি। 
দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাসাদি সাধনানুষ্টানে যে তুষ্টি, তাহা “কাল' 
সংজ্ঞক তুষ্টি । আর সম্প্রজ্জাত সমাধির চরমোতুকর্ষ 'বর্মেঘ' 
নামক সমাধিলাভেই যে. পরিতোষ তাহা 'ভাগ্য” নাসক তুষ্টি (১)। 


পিপি সস পিস পাপা শিল্পা 





(১) বাচম্পতি মিশ্র বলেন--বিবেক-সাক্ষাৎকার গ্রকৃতিবই পবিণাম 
প্রকৃতিই তাহ সম্পাদন করিবে, এইরূপ ভ্রাস্তিবশে যে, শ্রবণ মনলাদি কার্ধা 
হইতে বিরত থাকা, তাহ! “প্রকৃতি নামক তুষ্টি। বিবেক-সাক্ষাৎকার 
প্রকৃতির কার্ধা হইলেও সন্যাসের অপেক্ষা কবে ) এই বুদ্ধিতে যে, ধ্যানা- 
ত্যাস না কারয়া কেবল সন্নযাসমাত্র গ্রহণেই সন্তোষ, তাহার নাম “উপাদান 


হিন্দুদর্শন__সাংখ্য। 5৩৫ 


চতুর্থ প্রত্যয়সর্গের নাম সিদ্ধি। সিদ্ধি আট প্রকার। তণ্াধ্যে 
দুঃখ তিন প্রকার-_আধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ; 
স্থতরাং ছুঃখনিবৃত্তিরূপ সিদ্ধিও তিন প্রকার। ইহা ছাড়া আরও 
পাঁচ প্রকার সিদ্ধি আছে ; যথা__অধ্যয়ন (গুরুর নিকট হইতে 
অক্ষর গ্রহণ); তাহার পর এ সকল শব্দের অর্থ জানা; অনন্তর 
সেই শব্দার্থের সত্যতাবধারণের উদ্দেশ্টে উহ অর্থাৎ বিচার ; 
সপ্তম সিদ্ধি স্রহ্ৃগপ্রাপ্তি, অর্থাৎ আপনার অধিগত বিষয়ে লব্ধবিষ্ঠয 
পগ্ডিতগণের সহিত জিন্ঞান্ুরূপে আলোচনা । অষ্টম সিদ্ধি--" 
দান; ধনাদিদানে বশীকৃত গুরু মন খুলিয়া শিষ্তাকে উপদেশ 
দিয়! থাকেন ; সুতরাং তাহাও সিদ্ধিলাভের বিশেষ অনুকূল। 
উক্ত আট প্রকার সিদ্ধির মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী সিদ্ধিই মুখ্য 
সিদ্ধি; তন্তিন্ন বিষয়গুলি সিব্ধিলাভের উপায় বা অনুকুল বলিয়! 
'সিদ্ধি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। 

এই যে, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ, উহ্ারা উ্য়েই পরম্পর- 
সাপেক্ষ ; কারণ, প্রত্যয়পর্গের অভাবে ত্মাত্রসর্গ _ভূততৌতিক 
পদার্থের কোনপ্রকারেই উপযোগিতা! নাই ; আবার তন্মাত্রসর্গ 
না থাকিলে প্রত্যয়-সর্গের কোন প্রকার প্রয়োঞ্জন দ্বেখা যায় না; 
এইজন্য এ ছিবিধ সর্গকে পরম্পর সাপেক্ষ বলা হয়। 


সপ 











তৃষ্টি। কেবল সন্নাস গ্রহণে ও বিবেক-সাক্ষাৎকার হয় না, কালের অপেক্ষা 

করে; এই ধারণায় যে, চুপ করিয়া থাকা, তাহ! *কাল' নামক তৃষ্টি। 
ভাগো না থাকিলে কিছুতে বিবেক-দাক্ষাৎকার হয় না, এই বুদ্ধিতে 
যে, সাধনানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকা, তাহ] 'ভাগ্য' নামক তুষ্টি। 


:১০৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 
[ শরীর ] 

সাংখ্যমতে শরীর তিন প্রকার--এক স্থুল, দ্বিতীয় সুন্সম, 
তৃতীয় অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক। স্থুল দেহ পাধিব, জলীয়, 
তৈজস ও বায়বীরভেদে অনেক প্রকার। স্থুলদেহ যেরূপ সুক্ষ 
দেহের আশ্রয়, তেমনি অধিষ্ঠান দেহও সৃল্ম শরীরের আশ্রয়। 
সূষ্গন শরীর এই স্কুল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত অধিষ্ঠান 
দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে । সুন্মম শরীর কখনও অন্য একটা 
শরীর অবলম্বন না করিয়। থাকিতে পারে না। প্রাক্তন কন্মা- 
নুসারে সুন্মন দেহটা বিভিন্নপ্রকার স্থুলদেহ গ্রহণ করে, আবার 
কন্্মফলের ভোগশেষে তাহা পরিত্যাগ করে । এইরূপে যে, স্থুল 
শবীরের গ্রহণ ও পরিত্যাগ, তাহারই নাম-জন্ম ও মরণ। 
প্রকৃতপক্ষে আত্মার জম্মও নাই, মরণও নাই। দেহাদির জন্ম- 
মরণই অবিবেকবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। 


উপরি উক্ত অবিবেকনিবৃদ্তির জন্য বিবেকন্ঞানের আবশ্যাক 
হয়। বিবেকচন্তান অর্থ প্রকৃতি ও তৎকার্ধ্য বুদ্ধি প্রতৃতি 
অনাত্মপদার্থ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ করিয়। জ্লান।_ প্রত্যক্ষ করা। 
ইহার জন্য যোগ বা চিত্ববুত্তি-নিরোধের প্রয়োজন হয়, এবং 
তদানুষঙ্গিক অন্যান্য সাধনের আবশ্যক হয়। ফলকথা, বিবেক- 
স্তান উৎপন্ন হইলে সাধকের প্রাক্তন কর্্মরাশি দগ্ধ বা নিববীজ 
হইয়! যায়; সে সকল কর্ম আর জন্মান্তর সম্পাদনে .জমর্থ হয় 
না; অধিবন্ অবিবেকক্ষয়ে তম্মুলক দুঃখেরও উপশম হইয়া 
যায়, কেবল প্রারন্ধ কন্ধের ফলমাত্র তখন উপভুক্ত হইতে 


হিন্দুদর্শন-_সাংখ্য । ১০৭ 
থাকে! সেই প্রারব্ক্ষয়ের পর দেহপাত হইলেই আত্মার কৈবল্য 
ব! মোক্ষ অভিব্যক্ত হয়। 

. ঈশ্বর ] 

সাংখ্যমতে মুক্তি বা স্থষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনও আবশ্যকতা 
স্বীকৃত হয় নাই । মুক্তির জন্য আত্মানাত্ন-বিবেকজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত। 
তাহার জন্য আর ঈশ্খবের কোন প্রয়োজন হয় না। তাহার 
পর, স্থষ্টিকার্য্যে প্রকৃতির পরিচালনার্থও ঈশ্বরের আবশ্যক 
হয়না । কেন না, ঈশ্বর স্বভাবতই রাগদ্বেষাদিবজ্জিত বিশুদ্ধ ; 
তাহ। হইতে কখনই স্বগ্টিখত বৈষম্য সমুশ্পন্ন হইতে পারে 
না। বৈষম্যের প্রতি জীবের কর্ঘ্মই প্রধান কারণ । অভি- 
প্রায় এই যে, ঈশ্বরবাদীকেও জীবকৃত কর্্মকেই স্ষ্টিগত 
বৈষম্যনিষ্পাদনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহ 
হইলে, কর্ম ও ঈশ্বর-_দুইটী কারণ কল্পনা না করিয়া সহজতই 
কেবল কর্্মকেই স্থষ্টি-বৈচিত্র্যের বিধায়ক প্রধান কারণ কল্পনা 
করিলে, সকল দিকৃই রক্ষা পাইতে পারে; তদতিরিক্ত অপ্রসিদ্ধ 
-_অসতকল্পু ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্ঠুক হয় না; পক্ষান্তরে, 
তাহাতে কল্পনা-গৌরবও আর একটা দোষ ঘটে। অতএব 
প্রকৃতির নিয়ন্তা বা গুভাশুত কর্ম্মফলদাতা৷ ঈশ্বর বলিয়৷ কোন 
পদার্থ নাই ; উহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপ্রাম[ণিক। ইহাই সাংখ্য- 
শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানেই সাংখ্যদর্শনের আলোচনা 
শেষ কর! হইল। অতঃপর পাতগ্রল দর্শনের বিষয় আলোছিত্ত 
হইবে | 


পাতগ্ীল দর্শন । 
€ অনতভল্পরনিক্ ১ 

দর্শনপর্য্যায়ে আলোচ্য পাতঞ্চল দর্শন চতুর্ণ স্থানে সন্নিবেশিত 
ছুইয়াছে। কেন যে, এরূপ সন্নিবেশ কল্পিত হইয়াছে, তাহা 
প্রথম খণ্ডের ভূমিকামধ্যেই বিস্তৃতভাবে বিকৃত কর! হইয়াছে ; 
ম্বতরাং এখানে সে স্ব কথার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক ও 
অত্ৃপ্তিকর হইবে মনে হয়। এইজন্য, যে অভিপ্রায় প্রচারের 
উদ্দেশ্যে পাতগ্রলদর্শন আস্তিক-সমাজে আত্মলাভ করিয়াছে ; 
এবং যে সমুদয় বৈশিষ্টা থাকায় উহা! সমধিক প্রতিঠা। লাভ 
করিয়াছে, এখানে কেবল সেই সমুদয় বিষয়েরই অবতারণ। ও 
আলোচনা কর! হইবে। 

যোগ ও যোগব্্া এদেশের অতি পুরাতন সম্পত্তি। 
জ্রণাতীক্ত কাল হইতে যে, এদে্সো যোগবিদ্ভ! ও যোগচর্চ! 
স্বপ্রত্তঠিত আছে; তাহার ষথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়। 
যায় । ' জগতে যত রকম সাধন-পথ প্রসিদ্ধ ব। প্রচলিত আছে, 
তন্মধ্যে যোগ-পথ সর্বাপেক্ষা নিধিববাদ ও নিষ্বণ্টক। যোগের 
কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ; তাতি বড় নাস্তিকও যোগ-মহিম। অপলাপ 
করিত সাহসী হয় না; কারণ, যোগের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
এদেশের স্মৃতি, ইতিহাস ও পুত্রাণা্দি সমস্ত শান্্ই যোগকথায় 
পুর্ণ ও যোগমহিম| প্রচারে ব্্ত। অধিক কি, বেদে-- 
উপনিষদেও যোগের কথা প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়_- 

“তাং যোগ মিতি মন্থস্তে স্থিরামিন্দিয়-ধারণাম্‌।”” (কঠ ৬১১) 
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গ্বিভ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃতমম্” ( কঠ ৬১৮) 
খ্তরন্গণ্যভিব্যক্তিকরাপণি যোগে” ( শ্বেতাশ্বতর ২১১) 
"সর্বভাব-পরিত্যাগে। যোগ ইত্যভিধীয়তে” (মৈত্রী উপঃ ৬২৫) 
“ত্রিরুনতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌?” ( শ্বেতাশ্বতর ২৮) 
*অথাতে। যোগঃ ৮ (মহানারায়ণ ১১১৪ ) ইত্যাদি । 


উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহে যোগের ও যোগানুষ্ঠান-প্রণালীর 
র্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । ইহা ছাড়া, বেদান্তে যে, “নিদিধ্যাসন* 
( নিদিধ্যাসিতব্যঃ ) বিহিত আছে, তাহাও প্রকৃত পক্ষে চিত্তবৃত্তির 
নিরোধাত্মক যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং যোগ ও 
ফোগানুশীলন-পদ্ধতি যে, এদেশের অতি প্রাচীন-_ম্মরণাতীত্ত 
কাল হুইতে প্রবৃত্ত, তাদ্ধধয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


সেই প্রাচীনতম যোগ ও যোগানুশীলন-পদ্ধতিকেই লোকের 
বোধোপযোগী করিয়৷ আদি পুরুষ হিরগ্মগর্ড প্রথমে লোরষাজে 
গ্রচার করিয়াছিলেন $. এই কারণে তীাহাকেই যোগবিগ্ভার প্রথম 
উপদেশক আচার্য বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়া থাকে। মহবি 
গতণ্ভলি তাহারই উপদিষ্ট যোগ-গ্রণালী ও শাসনপদ্ধতি অনু-. 
সরণপূর্ববক্প্রসিদ্ধ যোগদর্শন ।পাতঞ্জলদর্শন) প্রণয়ন করিয়াছেন। 
পতঞ্রঁলকৃত যোগদর্শন যে, হিরণ্যগর্ভোক্ত যোগরপদ্ধতিরই ছায়া- 
বলম্বনে বিরচিত, এ কথা স্বয়ং পতঞ্জলিও প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিয়াছেন । তিনি যোগদর্শনের প্রারস্তে “অথ যোগানুশাসনম্”, 
সুত্রে 'অনুশাসন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
রুরিয়াছেন। “অনু” অর্থ-পশ্চাঙ্, শাসন, অর্থ--উপদেশ। 


; ১১৩ ফেলোশিপ প্রবন্থী | 

ুতরাং অনুশাসন কথার অর্থ হইতেছে-_পূর্বেবাপদিষ্ট বিষয়ের 
পশ্চ৩ শাসন- উপদেশ। “অনুশাসন পদের এই প্রকার অর্থ ই 
যে, সূত্রকার়ের অভিপ্রেত, তাহা মহীমতি বাচস্পতি মিশ্রুও 
স্বকীয় টীকায় বিবৃত করিয়াছেন (১)। তাহা হইতেও প্রমাণিত 
হয় যে, আলোচ্য “যোগদর্শন' চিরন্তন বা সুপ্রাচীন না হইলেও, 
তদ্ুপন্দিষ্ট যোগবিজ্ঞান অভ্িশয় প্রাচীন ও প্রামাণিক । যোগ- 
দর্শনকার সেই পুরাতন বিষয়টীকেই সময়োপযোগী ব্যবস্থান্ুনারে 
লোকের বোধোপযোগী করিয়! সংকলনপুর্ববক স্ুধীসমাজে 
সুত্রাকারে প্রচার করিয়াছেন । 

যোগবিজ্ঞান সর্ববশান্ত্রসম্মত এবং অর্ববসম্প্রদায়ের অনুমোদিত 
হইলেও, আলোচ্য যোগদর্শন কিন্তু সাংখ্যশান্ত্রেরইে অন্তর্গত ব| 
অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত | তাহার কাৰণ এই যে, যোগবিজ্ঞান 


পপ 





সপ পপ 


(১) পাতঞ্জল দর্শনের টাকাকার মন্ত্রীমতি বাচম্পতি মিশ্র আশঙ্কা 
পূর্বক এই দিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন যে,__“নন্ু “হিরণ্যগর্ভো যোগন্ত 
বন্ত। নান্ঠঃ পুবাতনঃ ইতি যোগিযাজ্ঞবন্কাস্থতেঃ কথং পতঞ্জলেধোগ 
শাস্তত্বম ? ইত্যাশঙ্ক্য হ্ত্রকাবেণ “অন্ুশাসনম্, ইত্যুক্তম। শিক্টন্ত 
শাসনম্ঠ (অনুশাঁসনং) ইতি টাকা (১১/১৬)। 

অর্থাৎ যোগী যাজ্ঞবক্কের বচন হইতে জান! যায় যে, হিরণ্যগর্ভই যোগ- 
বিদ্ভার গ্রথম বক্তা বা উপদেষ্ট। ; স্থৃতরাং পতগ্রলিকে প্রথম বক্তা বলা ঘায় 
কিরপে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ স্বয়ং স্ত্রকাবই সুত্রমধো “'অন্ুশাসন' 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুশাসন অর্থ-পূর্ববোপদিষ্ট বিষয়ের শাসন 
ব। উপদেশ। হিরণাগর্ড যাহার উপদেশ করিয়াছিলেন, পতঞ্জলি তাহারই 
উপদেশ করিয়াছেন, নূতন কথা বলেন নাই। 
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অনুষ্ঠানলভ্য ; সে অনুষ্ঠান আবার বিবয়-সাপেক্ষ; যোগ” 
সাধককে প্রথমতঃ স্থুল-সুক্ষমাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপর্ববক 
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যায়াদি দর্শনে যে সমুদয় বিষয় 
বিন্যস্ত ও বিবৃত হইয়াছে, সে সমুদয় বিষয় তর্কের পক্ষে পর্যাপ্ত 
হইলেও, যোগাভ্যাসের পক্ষে মোটেই অনুকুল নহে; পক্ষান্তরে, 
সাংখ্যসন্মত তত্বসমূহ অভিপ্রেত যোগসাধনার বিশেষ অনুকূল 
কারণ, সাংখ্যশান্তে স্থুল-সুক্মাদিতারতম্যক্রমে এমন স্থন্দরভাবে 
তত্বংকলনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে, সে সকলের অবলম্বনে 
অতি সহজে যোগসাধনা স্ুনিপ্পন্ন হইতে পারে (১); এই 
কারণে যোগদর্শনকার আপনার দর্শনে সাংখ্যোক্ত তত্বসকল 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং যোগাত্যাসের বিশেষ 
উপযোগী বলিয়া নিত্য পর্ববজ্ঞ ঈশ্বরের স্বাতত্ত্রা সমর্থনপূর্ববক 
তাহাকে উচ্চ আসনে সংস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি নিজে 
কোথাও আপনার যোগদর্শনকে সাংখ্যশান্ত্রের অন্ততৃক্ত বলিয়া 


০০ 


(১) অভিপ্রায় এই যে, যোগদর্শনের শেষ উদ্দেগ্ত_আত্মদর্শন। 
সেই আত্ম! অতি তুধিবিজ্ঞেয় হুক্ষ সদার্ঘ) মনের "সাহাযোই তাহাকে 
দেখিতে হয়। মন যদি সেই হুন্ম আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ইচ্ছা 
করে, তবে অগ্রে মনকে কুঙ্্ চিন্তায় অভ্যন্ত হইতে হয়। সে পক্ষে 
পরমাণ, পর্যয্ত চিন্তাও পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ, পরমাণ, অপেক্ষাও স্ক্ম 
পদার্থ জড় জগতে আরও আহে । এইক্ষন্ সাংখ্শাস্ত্ ্মতরের সীমারেখা 
আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন--প্রক্কতিতে তাহার শেষ করিয়াহেন। ভাঁস্বাকে 


তদপেক্ষাও সুক্ষ স্থানে বসাইয়াছেন। কাজেই সাংখ্যো তবু যোগ- 
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উল্লেখ করেন নাই; অথবা কোথাও সাংখ্যোক্ত ভত্সমুহেরও 
পরিগণনা করেন নাই ; স্ত্রতরাং তৎকৃত যোগদর্শন যে, বস্তুতঃ 
ংখ্যসিদ্ধান্তেরই অনুবস্তী, কিংবা! অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী, তাহা 
নির্ধারণ কর! স্ুকঠিন। যোগশান্তপ্রবক্ত। সুপ্রাচীন বার্ষগণ্য 
নামক আচার্য কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_. 
*গুণানাং পরমং রূপং ম দৃষ্টিপথমুচ্ছতি। 
যত, দৃষ্টিপথং প্রাপ্ত তন্মায়ৈব স্ুতুচ্ছকম্‌ ॥? ইতি। 

তাহার এই উক্তি আলোচন| করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, 
দৃশ্যমান জগণ্ড যে, মায়াময় তুচ্ছ, এ বিষয়ে ঘোগণান্ত্র অদ্বৈতবাদী 
বেদান্তশান্ত্রের সহিত একমতাবলম্বী। কাজেই, আলোচা 
যোগদর্শন প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যশান্্রের অন্তভূক্তি কি না, এরূপ 
ংশয় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত জ্সঙত হয় না। অবশ্য, 
ব্যাখ্যাতার৷ প্রায় সকলেই উহাকে “সাংখ্য প্রবচন' নামে, কেহ 
কেহধা সেশখ্বর সাংখ্য নামেও খিশেষত করিয়াছেন। প্রথম 
খণ্ডের ভূমিকাতে আমরা এ বিষয়ে যাহা বক্তবা, বলিয়াছি; 
অতএব এখানেই একথার শেষ করিয়! প্রকৃত বিষয়ের অবতারণ! 
করিতেছি । 

[ যোগদর্শন ] 

আলোচ্য যোগদর্শন মহামুনি পতঞ্জলির অপূর্ব কৃতিত্বের 
ফল; এই জন্য ষোগদর্শনের অপর নাম পাতগ্রল দর্শন | প্রবাদ 
আছে যে, শেষ নাগ স্বয়ং অনম্তদেব পতগ্রলি-শরীর পরিগ্রহ 
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করি! ধরাধামে অবতীর্ন হন, এবং যোগদর্শন প্রণয়ন করেন। . 
পাতগ্তল দর্শনের ভাষ্যকার স্বয়ং ব্যাসদেব ভাব্যপ্রারস্তে যে, 
মঞ্জলাচরণ শ্লোক রচন। করিয়াছেন) তাহাতে “অহীশের' নামোল্লেখ 
শাছে। যোগদর্শনের প্রণেতা! পতগ্রুলি শেষনাগের অবতার না 
হইলে, গ্রস্থারস্তে তাহার বন্দনা করা সঙ্গত হইত না; কেন না, 
রস্থারস্তে ইঞ্টদেবতার ও আচার্য্যের বন্দন| করাই স্মুধীসম্মত 
পদ্ধতি। এই সকল কারণে পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার বলা 
অসজত মনে হয় না । যোগদর্শনের উপর ধারেশ্বর ভোজরাজ- 
কৃত একখানা অনতিবিস্তীর্ণ টাক আছে, তাহাতে মঙ্গলাচরণ 
প্রসঙ্গে ফণিপতি শেষনাগকেই যোগশাস্তরপ্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ 
করা হইয়াছে (১) পণ্তঞ্জলি যে, যোগদর্শনের রচয়িতা, তদ্িষন্ে 
কাহারো মতভেদ নাই; কাজেই উন্ভয় কথার মধ্যাদা রক্ষার 
নিমিত্ত বলিতে হয় যে, পতগ্লি ও শেষনাগ _এক মভিন্ন ব্যক্তি। 
শেষ নাগই পতগ্লিরূপে অবতীর্ণ হইয়৷ ফোগশাস্ত্, শব্দশাস্ত্র ও 
'বৈগ্ঠকশান্জর বচনা করিঘাছিলেন। পগঞ্চলির রচিত ,যোগশাস্্-_- 
পাত্গ্তল দর্শন, ব্যাকরণ শান্ত্র_-পাণিনিব্যাকরণের মহাভান্ত, 
যাহ।র অপর নায় ফণিভাব্য ; বৈগ্ক গ্রন্থের নাম এখনও 
অপরিজ্ঞাত। 

মহামুনি পতগ্রলি কোন শুভ সময়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার স্ুম্পন্ট প্রমাণ না থাকিলেও, তিনি যখন পাণিনীয় 
0 “বাকৃচেতোবপুধাং মলঃ ফলভৃতাং তত্রেৰ যেনো ত৮॥ | 

এই শ্লোকে শেষ নাগকে ব্যাকরণ, যোগ ও বৈগ্চক শাস্ত্রের রচিত! 
বলিয়! উল্লেথ কর! হইয়াছে । | 


৮ 
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ব্যাকরণের উপর ভাস্থগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিণির 
পরবর্তী কোন এক সময়ে ষে সাহার আবির্ভীৰ হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

এ কথার উপর এগঠরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পাতঞ্জল 
দর্শনের উপর যে একটী উপাদেয় ভাব্যগ্রন্থ আছে, এ তাথ্য গ্রন্থের 
রচয়িঠার নাম ব্যাস । সেই ব্যাস ব্বয়ং বেদব্যাস কি অপর কেহ, 
সে কথ কেহ একাশ করিয়া ন! বলিলেও, এ ব্যাস যে, বেদব্যাপ 
ভিন্ন অপর কেহ নহন, প্রায় সকলেই সমানভাবে সে ধারণা 
পোষণ করিয়া থাকেন। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র ষে ধারণাকে 
আরও অধিক পরিমাণে পরিক্ষ্ট করিয়৷ দিয়াছেন। তিশি 
ৰ্যাসভার্বের টীকা করিতে বাইয়া নমক্কার-শ্লোকে বেদব্যাসকেই 
পাতগ্রলভাস্তের রচয়িতা বলিয়৷ স্পফ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন (১)। এখন দেখিতে হইবে ্ঘ, বেদবাস যখন পাণিনিরও 
বহু পূর্বববর্তী, এবং পতঞুলি যখন পাণ্ণিনিরও পরবর্তী, তখন 
পূর্ববর্তী বেদব্যাসছ্ারা বন পরভবিক যোগদর্শনের ব্যাখ্যা রচন 
কর! কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? তাহার পর, এখানে ফে 
বেদব্যাসের কথা হইতেছে, সেই বেদব্যাসই ত্রচ্গসূত্র €বেদ। তার্শন) 
বচনা করিয়াছেন। ব্রক্মসূত্রের রচনা যে, মহাভারতেরও পূর্ববর্তী, 
তাহা ভগবদগীতার-_ 

প্রক্ষস্থত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্তির্বিনিশ্চিতৈ: 


(১ “তব পতঞ্জলিমুষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে। 
সংক্ষিগ-্পষ্টবহবর্থা ভাষ্কে ব্যাখ্যা বিধাস্ততে |” 
( বাচম্পত্তিকত ভাষ্মটাক| ) 


স্পা 
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এই 'ত্রহ্ষসূত্রপদৈঃ কথ! হইতে জানিতে পারা যায়। অথচ 
মেই ব্রহ্মপুত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যমত খগুনের 
পর “এভেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ' সুত্রে বেদব্যাসকে যোগমতও খণ্ডন 
করিতে দেখা যায়। এই “যোগ' শব্দে যে, পাতগ্রলোক্ত ফোগ- 
মতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তহাও আচাধ্যগণের বচনতলী হইতে 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখানেও পূর্বববন্তী বেদান্ত দর্শনে 
তাবয্যাতের গর্ভগত যোগদর্শনের উল্লেখ থাক। বিশেষ বিম্ময়কর. 
মনে হয়। এই সমুদয় অসামগ্তস্য দর্শনে কেহ কেহ মনে করেন 
'য, মোগদর্শন-প্রণেত। পতগ্ুলি, জার বাকরণভায্য-রচযিতা পতঞ্জলি 
একই ব্যাক্তি নতেন) উহারা বিভিন্ন কালবর্তী পৃথক লোক। আর: 
যহারা একই পতগ্রলিকে উভয় গ্রস্থের রচয়িতা মনে করেন, তাহারা 
বলন,__বেদব্যাস যখন আমর-এচিরজীবী, এমন কি, শ্রীমণড 
ঘ্কবাচার্যের সঙ্গেও তীহার কথোপকথনের প্রমাণ পাওয়। যায় (১), 
ঠখন তাহার পক্ষে পাণিনির পরবন্তী পতগ্রলির যোগদর্শনের উপর 
ভাষ্যরচন1! করা একট৷ অসম্ভব ঘটন। হইতে পারে না। আর ব্রল্গ- 
পত্র যে, যোগমত-খগ্ডনের কথা আছে, তাহাও সেই মুলভূত 
চ্রণ্যগর্তোক্ত কিংবা! ভগবান্‌ বার্ষগণ্য-প্রোক্ত যোগমতের কথা; 


সস 


(১) এইরূপ কিংবদস্তী আছে যে, শঙ্করাচার্ধ্য যে সময় কাশাধামে অবস্থান- 
ূর্বক খেনাস্তদর্শনের তাষ্য রচনা করেন, সেই সময় একদা বেদব্যাস বৃদ্ধ 
ব্াক্ষণবেশে আলিয়া শঙ্করাচাধ্যের সঙ্গে, তত্কত 'আননাময়োহভ্যাসাৎ 
ত্রের ব্যাখ্যা লইয়! বিচার করেন। সেই বিচারের ফলে, শঙ্করাচাধ্য এ 
হতে ভাষ্যের মধ্যে বেদব্যাস-সন্মত ব্যাখ্যাও সংযোজিত করিয়! দিয়াছেন। 
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কিন্তু পতগ্রলিকৃত যোগের কথ! নহে। আমরা! এই শেষোন্জ 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই আমাদের বক্তব্য নির্দেশ করিব। 
পূর্বেই রলা হইয়াছে যে, যোগদর্শন মহামুনি পতগ্ুলিব 
প্রণীত ; এবং পত্তপ্রলি ঘে, কে ছিলেন, এবং কোন সম" 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহাও এক প্রকার বলাই হুইয়াছে। 
পতগ্রাল-প্রণীত বলিয়া! যোগদর্শনের অপর নায় পাতগ্ুলদর্শন। 
পাতগ্ুলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত এবং ১৯৫টা সূত্রে পরিসমাপ্য। 
প্রথম সমাধিপাদ, দ্বিতীয় সাধনপ্রাদ, তৃতীয় রিভূতিপাদ, চতুর্থ 
কৈবল্যপাদ। পাদগুলির নামকরণ হুইতেই তত্তৎপাদের 
গ্রতিপা্ভ বিষয় বুবিতে পারা যায়। মন্ামতি রাচস্পতি মিশ্র 
পাতঞ্রলদর্শনের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রত্যেক পাদের পরিশেষে এক 
একটী শ্লোকে মেই সেই পাদেরু প্রীতিপান্ঘ বিষয়গুলি সম্কলন 
করিয়া অধ্যেতৃবর্গের বিশেষরূপে বোধসৌকণ্য সাধন করি! 
দিয়াছেন (১)। তানুসারে বিষয় বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, 
(১) ৰাচম্পতি নিশ্র কত গ্লেকগুলি এই-_ 
*যোগন্তোন্দেশ-নদ্দেশো তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম । 
যোগোপায়াঃ প্রভেব্নাশ্চ পাদেহস্মিরুপবর্ণিভাঃ ॥ 
পক্রিয়াযোগং জগো ক্রেণান্‌ বিপাকান্‌ কর্ধণামিহ। 
তন্দধত্বং তথা বৃাহান্‌পাদে যোগন্ত পঞ্চকম্‌ 1” 
“অত্রান্তরজান্তঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ ৷ 
ধমাদ ভূতিসংযোগঃ তাস জ্ঞানং বিবেকজম্‌ ॥ 
*মুক্ত্যর্থচিত্বং পরলোকমেয়-জ্জ-সিদ্ধয়ো ধর্ম্্ঘনঃ সমাধিঃ | 
ঘবী চ মুক্তি? গ্রতিপাদিতান্মিন্‌ পাদে প্রসন্গাদপি চান্তদুক্তম্‌॥ 





হিন্দুদর্শন_"্পাতঞ্রল। ১১৭ 


প্রথম পাদের বিষয়-যোগ, যোগলক্ষণ, চিত্তবৃত্তিভেদ ও তাহার 
লক্ষণ, যোগসিদ্ধির উপায় ও প্রকারভেদ । দ্বিতীয় পাদের বিষয়- 
ক্রিয়াযোগ, ক্লেশপঞ্চক, কর্্মবিপাক ( কর্মফল ) ৫ তাহার ছুঃখ- 
রূপতা, এবং হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায়, এই বৃহ 
চতুষ্টয়। তৃতীয় পাদ্দের বিষয়_ঘোগের অন্তর সাধন, 
পরিণাম, সংযমের ফল--বিভূতি ও এশর্্যবিশেষ প্রাপ্তি এবং 
বিবেকজ্ঞান। চতুর্থ পাদের বিষয়-_মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোক- 
সত্তা, বাহ পদার্থের সন্তা বস্থাপন, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব- 
শাধন, ধন্মমেষ সমাধি, জীবম্ুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এবং 
প্রকৃতির আপুরণাদি কথা। বলা বাহুল্য যে, এতদতিরিক্ত 
আরও বহুতর বিষয় উক্ত পাদচতুষটয়ে অপ্রধান বা গৌণভাবে 
স্থান লাত করিয়াছে, সে সব বিষয় আমর! যথাম্থানে ক্রমশঃ 
বিবৃত করিতে যত্বু করিব। | 


যোগদর্শনের অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে । তন্মধ্যে বেদ- 
ব্যাসের তাবু, বাচম্পতিমিশ্রের টীকা, বিজ্ঞানভিক্ষুর বাণ্তিক, 
(ভাজরাজকৃত বৃত্তি এবং যোগমণিপ্রভা বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত 
আছে। ইহ! ছলড়া, যোগশিখ। ও যোগতারাঝলী প্রভৃতি আরও 
অনেকগুলি প্রকরণ গ্রন্থ আছে। এখন যোগবিষ্ভা ও যোগি- 
সম্প্রদায় ক্ষীণদশাপ্রাপ্ত হওয়ায়, সে সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ 
বিলোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে; কোন কোন গ্রন্থ আবার একে- 
বারেই বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে । সৌভাগ্যের বিষয়, মূল যোগদর্শন 
এখনও অক্ষত শরীরে বর্তমান রহিয়াছে; এবং উহার ভাষা,টা! ক 


১১৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। সুন্্রকার 
পতঞ্জলি__ 
“অথ যোগানুশালনম্‌ ॥৮ ১১। 
বলিয়। যোগদর্শন আারস্ত করিয়াছেন ; এবং এই সুত্রেই তিনি 
আপনার অভিপ্রায় ও শান্ধের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। 
তিনি বুঝাইয়াছেন যে, যোগই যোগদর্শনের মুখ্য বিষয়, সমস্ত 
শা্জুটাই যোগ-কথায় পরিপূর্ণ । এ গ্রন্থে এমন কোনও কথ 
বা প্রসঙ্গ নাই, যাহা সাক্ষাণড বা পরোক্ষভাবে যোগ বৰা যোগ" 
সাধনার সহিত সন্বদ্ধ নহে। নিঙ্গোদ্ধত দ্বিতীয় সূত্রে তাহার এই 
অভিপ্রায় আরও অধিকতর পরিক্ষট হইয়াছে। যোগ কি ?-- 
“যোগশ্চিত্ববৃত্তিনিবোধ? 1৮ ১২ ॥ 
চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগঁ। উক্ত সূত্রে চারিটা শব্দ 
বিন্যস্ত আছে-যোগ, চিত্ত, বৃত্তি ও নিরোধ। সূত্রের প্রকৃত 
ভাহপর্য্য বুঝিতে হইলে, অগ্রে এ শব্দগুলির অর্থ জানা আবশ্যক 
হয়; এইজন্য প্রথমে এ সকল শব্দের ভাষ্যসন্মত অর্থ নির্দেশ 
করা যাইতেছে, 

“যোগ' শব্দটা “যুক্ত; ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 'যুজ, ধাতু 
দুইটা আছে; একটার অর্থ--সংযোগ বা মিলিত হওয়া, অপরটার 
অর্থ_সমাধি (চিত্তের এক প্রকার অবস্থা, যে অবস্থায় চিত্তের 
রৃত্তিমূহ আংণিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়! থাকে )। এটা 
প্রথমোক্ত খুজ” ধাতুর প্রয়োগ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় যুজধাতুরই 
(যাহার অর্থ-সমাধি, তাহারই) প্রয়োগ; সুতরাং এখাণে 
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“যোগ' অর্থে-সম।ধি বুঝিতে হইবে । সুত্রের অপরাপর অংশ 
ইহারই নিবুতি বা বাখ্যান্সরূপ মাত্র। চিত্ত অর্থ-প্রকৃতিব 
সান্তিক পরিণাম, যাহার অপর নাম বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে যে, 
সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় অসংপ্য পরিষ্পন্দন বা চিন্তাধার! 
নিরন্তর উদ্থান-পতনলীল! পিস্তার করিতেছে, তাহারই নাম-- 
রুত্তি। নিরোধ অর্থ-_অবস্থাবিশেষ ; অর্থাৎ যেরূপ অবস্থা বিশেষে 
উল্লখিত চিন্তবৃত্তিসমৃহ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া বায়, 
সেইরূপ অবন্থানিশেষের নাম যোগ । চিত্তের এনংবিধ বৃত্তি- 
নিরোধ যদিও সকল অবস্থায়ই অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে 
সত্য, তথাপি সে সমস্ত বৃত্তিনিরোধ যোগ” সংজ্ঞার অন্তু 
নহে (১); কারণ, সেইরূপ বৃত্তিনিরোধই এখানে 'যোগ' কথার 
অভিপ্রেত অর্থ, যেরূপ নিরোধ নিষ্পন্ন হইলে, অবিষ্াদি ব্লেশরাশি 
বিধ্বস্ত হইয়। যায়, বৃদ্ধিতে সাত্বিক নির্ম্মীল ভাব সমধিক বৃদ্ধিপায়, 
এবং প্রকুত নিবোধকে আয়ত্ত করিতে পারাঘায়। এই জন্যই 


শিপ 





)) ভাম্যকাও বলিগছেন_"যোগঃ সমাধঃ। সচ সার্ভৌমঃ 
চিততন্ ধর্ম: ॥ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধং চ ইতি চিত্তুতূময়ঃ'? 
ইত্যাদি। ৯ 

অর্থাৎ যোগ অর্থ__সমাধি (চিত্তের নিবোপাবস্থা) ॥ চিত্তের যে, ক্ষিপ্ত, 
ুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকাব ভূমি ব! অবস্থা প্রসিদ্ধ 
আছে; উহ্াদেব প্রত্যেক অবস্থায়ই অন্নাধক প্রমাণে বুত্তিনিরোধ 
ঘটয়। থাকে, যেমন-_-অনুরাগদশায় ক্রোধবৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, আবার 
ক্রোধকালে অনুবাগবৃত্তি প্রচ্ছর থাকে, ইতাদ। অতএব বৃত্তিনিরোধটা 
ঘে, চিত্তের সার্ববকালিক ধন্, সে শিষয়ে সন্দেহ নাই। 


১২৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সকল অবস্থার বৃত্তিনির়োধকে যোগ বা! সমাধি নামে অভিহিত 
কর! যাইতে পারে না। 
[ যোগ-বিভাগ ] 

উক্তপ্রকার যোগ ব৷ সমাধি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; 
এক--সম্প্রজ্ঞাত, অপর-_অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের একাগ্রতাবস্থায় 
হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর পূর্ণ মিরোধাবস্থায় হয় অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের নিখিল বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না; 
ধ্যেয়রূপে অবলম্থিত বিষয়ে তখনও চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্তমান 
থাকে; আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাহাও থাকে না; সমস্ত 
বুক্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অসম্প্রজ্ঞাতের কথা পরে বলা হইৰে, 
এখন সম্প্রঙ্ঞাতের কথ বল! যাইতেছে। প্রধানতঃ যে সকল 
বিষয় অবলম্থনে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ফ্পাধনা করিতে হয়, এবং 
সমাধিদশায় চিত্তের যাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, সুত্রকার একটা 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়! বলিতেছেন__ 

“ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতত্তেব মণেঃ গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহোধু তংস্থ-তদপ্জনতা 
সমাপত্তিঃ ॥% ১1৪১ ॥ 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সাধনার জন্য যোগীকে যথাঞ্ছরমে গ্রাহা, 
গ্রহণ ও গ্রহীতা, এই তিন্প্রকার বিষয় অবলম্বন করিতে হয়। 
তন্মধ্যে গ্রাহা ( বাহা বিষয় ) ছুই প্রকার-স্থুল ও সুক্ষমা গ্রহণ 
অর্থ--ইন্দ্রিয়বর্গ । গ্রহীতা অর্থ_অস্মিত। ( বুদ্ধি ও আত্মার অবি- 
বি্তভাব )। ধানুক্ব ব্যক্তি যেমন প্রথমে স্থূল, পরে সুক্গন, অনন্তর 
সুন্মমতর ও সুক্ষমতম বিষয় অবলম্বনপুর্ববক লক্ষ্যবেধ অভ্যাস করে, 
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যোগীও ঠিক তত্রপ একাগ্রত। শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থল শবাাদি 
বিষয় অবলম্বন করেন ; পরে সুক্গমভৃত পঞ্চ তন্মাত্র অবলম্বন 
করেন; অনন্তর গ্রহণ-পদবাচ্য চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অবলম্বন 
করেন; অতঃপর গ্রহীতাকে অর্থাৎ কক্ষ্যমাণ “অস্মিতা'কে অবলম্বন 
করিয়৷ একাগ্রতা সাধনে অগ্রসর হন। একাগ্রর্তীকালে চিত্তের 
অবস্থা ঠিক বিশুদ্ধ স্কটিকমণির ন্যায় হয়। বিমল স্ফটিক যেরূপ 
সম্মুখ বস্তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়! নিজেও যেন তক্রপই হইয়| 
যায়, বিষয়াস্তর-চিন্তাশূন্য নির্মল চিন্তও ঠিক সেইরূপই উল্লিখিত 
গ্রাহা, গ্রহণ ও গ্রহীতাকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে তত্ব, 
ব্ষয়াকার গ্রহণ করত আপনিও যেন তত্তৎস্বরূপই (তন্ময়ই) হইয়| 
পড়ে, অর্থাত তখন ধ্যেয় বিষয় ছাড়! চিত্তের আর কোনরীপ পৃথক্‌ 
সন্ত! প্রতীত হয় না; চিত্ত খন বিষয়াকারেই পরিচিত, হয়। 
চিত্তের যে, এইভাবে অবলম্থিত বিষয়াকারে অনুরঞ্জিত হওয়া, 
যোগশান্ম্ে তাহা 'সমাপত্তি, নামে অভিহিত । ““সমাপত্তি' কেবল 
মন্প্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্ঠ চিত্তেরই স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম। 
উল্লিখিত সমাপত্তির বিভাগানুসারে সুত্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও 
টারিভাগে বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন_- 
॥বৰিতর্ক-বিচারানন্দাশ্লিতানুগমাৎ মন্প্রজ্ঞাতঃ |” ১১৭ | 

অর্থা সম্প্রজ্জাত সমাধি টারিভাগে বিভক্ত--সবিতর্ক। সবি* 
চার, সানন্দ ও.. সাম্মিত। তশ্মধ্যে বহিজগিতের কোন একটা 
সথুলবিষয় অবলম্বনপূর্ববক তদ্বিষয়ে যে, চিন্তুর একা গ্রতানুশীলন, 
তাহার নাম সবিতর্ক সমাধি। তদপেক্ষা সুন্মম_-তল্মাত্র প্রভৃতি 
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বিষয় অবলম্বনে ঘে, চিত্তের একাগ্রতা, অর্থাত তজ্জনিত 
শাক্ষাগ্কার, তাহার নাম সধিচার সমাধি । তদপেক্ষাও 
' সুক্ষমর ইন্দ্িয়ূপ বিষয় অবলম্বনে যে, চিত্তের 'একাগ্রতা, 
তাগার নাম _সানন্দ সমাধি; আর বুদ্ধির সহিত পুরুষের যে 
অভিন্রতান্রান্তিরূপ অন্মতী], তদবলম্বনপূর্ববক তদ্িষয়ে যে. চিত্তের 
একাগ্রতা. তাহার নাম সাম্মিত অমাধি (১)। এই চতুর্ব্বিধ 
সমাধিতেই অপলম্বনীভূন্ত বস্তুর তন্ব-সাক্ষাওকার হওয়া আবশ্মাক। 
যতক্ষণ পূর্বনবন্তী তত্ের প্রন্াক্ষ না হয়, ততক্ষণ তাহ। ত্যাগ 
করিয়া! পরধন্তী বিষয় অবলম্বন করিতে নাই। 
[ তমশ্প্রজ্ঞাত সমাধি ] 

চিন্ডের যেরূপ অবস্থায় ধোয় বিষয়টা প্রকুউরূপে বিজ্ঞাত 
হয়, সেইরূপ চিত্তাবস্থাই 'সপ্প্রজ্ঞন্ত শকের প্রকৃতিগত অথ। 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধোয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকিলেও, ধ্যান, 


াীশাীশীি৩ শশী টিশিশীীশাঁিোশিশীশীটািিশিশি াটিশিতিশিশ 


(১) মাবতর্ক সমাধির অবলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়টী স্কুল অর্থাৎ পাঞ্চ- 
ভৌতিক কোন একটী বন্ক ভওয়া আবন্তক। এইনন্ত সবিতর্ক 
মমাধিালো মোগিগণ চতৃহঞ্জ বিষু্তি গরভীতি অরলঘঘন করিয়! একাগ্রতা 
শিক্ষ। কৰেন। যতক্ষণ সেই ধোয় বস্তুটার তত্ব যোগীব হদয়-দর্পণে 
ম্পর্ণরূপে প্রতাক্ষ না হর, ততক্ষণ সরিতর্ক সমাধি নিষ্পন হইল মনে 
করিতে নাই। প্রথমে উ স্কুল তর প্রত্যক্ষ হইলে, তাহাৰ পর লবিগাবের 
বিষয় ন্মাত্র অরলম্বন করিবে ' তাহ! প্রত্যক্ষ হইলে, সাণন্দের বিষয়ীভূত 
ইন্ড্িঘগণকে অবলম্বন করিবে; অনস্তব অন্মিতা অবলম্বনপূর্বক তাহ। 
প্রত্যক্ষ করিত্বে চে্ট! করিবে। সর্বত্রই 'একাগ্রতা” শবে বর্তব 
 লাক্ষাংকার বুঝিতে হইবে । 
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ধোগ্ধ ও ধ্যাতা, এই তিনই চিন্তাপথে পতিত হয়, স্ৃতৰাং 
তদবস্থায় জ্ঞানকে ঠিক ততত্বগ্রাহক বলিতে পার! .যায় না, এবং 
তাহা দ্বার নিরাৰিল আত্মতত্ব-প্রতাক্ষেরও সন্তাবন। ঘটে না; 
যোগীকে সাধন-পথে আরও অগ্রসর হইতে হয়, ক্রমে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাতের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়; মসম্প্রজ্জান্ত 
সমাধিই আত্মতত্ব-সাক্ষাুকারের একমাত্র উপায়। এইজন্ব 
সেই অসম্প্রজ্জাত সমাধি ও তদধিগমের উপায় নির্দেশপুর্সবক 
সৃত্রকার বলিতেছেন__ 
“বিরাম-প্রতায়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেযোইন্যঃ 0৮ ১1১৮ ॥ 

বিরাম অর্থ--সম্প্রজ্ঞাত সম।ধিকালীন চিন্তাব পরিত্যাগ, 
অথব| নিখিল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। প্রত্যয় অর্থ--কাবণ -- 
পর-নৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থ_-একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন । 
ূর্বব অর্থ__পূর্বববর্তী-কারণ। সংস্কারশেষ অর্থ--সম্পঙ্াত 
সমাধিজাত জ্ঞানসংক্কার মাত্র ষে অবস্থায় অবশিষ্ট থাঁকে সেই 
অবস্থাবিশেয় । অন্য অর্থ--অসম্পচ্জাত সমাধি। এ কল 
রথার সম্মিলিত অর্থ এই যে, খিরামের কারণীভূত পব- 
বৈরাগোব-অভ্যাস হইতে যাভার জন্ম, এবং যাহাতে কেবল 
স্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কোনরূপ চিন্তবুত্তিই থাকে না, তাহাই 
অন্য, অর্থাৎ সম্প্জ্ঞাত হইতে ভিন্ন--অসম্প্রজ্্বাত সমাধি । 

অভিপ্রায় এই যে, রন্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন চিত্তমধ্যে 
ধ্যেয়বিষয়ক বিবিধ বৃত্তি বা চিন্ত। বিদ্ম!ন থাকিয়া, গ্রাতিনিয ্ত 
অনুরূপ সংস্কার-ধার! সমুৎ্পাদন কারুতে থাকে, শসম্্রজ্ছাত্ 
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ঈমাধিতে সে রকম কোন বৃত্তিই থাকে না; হদগ্নমধ্যে পুন, 
পু 'পর-বৈরাগ্যে'র অনুশীলন করিতে করিতে সমস্ত চিন্তাবৃত্তিই 
নিরুদ্ধ হইয়৷ যায়; তখন থাকে কেবল পূর্বতন সংস্কারমাত্র । 
অসম্প্রজ্ভাত নাতি কোন প্রকার চিন্তণীয় বিষয় না থাকায় 
চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেবল পূর্ববতন সংস্কার 
সকল তখনও চিত্তদেশকে অধিকার ধরিয়া থাকে; কিন্তু গে 
লিকল সংস্কার চিত্তে বর্তমান থাকিয়াও কোন প্রকার স্মৃতি 
সমুত্পাদন করে না। প্রমে সেই সমুদঘ় সংস্কারও দীর্ঘকাল কোন 
উদ্বোধক ( স্মতিজনক সামগ্রী ) না পাইয়। বিলীন হইয়! যায়। 
এইজন্য অসশ্পরজ্ঞাত সমাধিকে নিরোধ-সমাধি ও নির্বাজ ল্মাধি 
নামে অভিহিত কম! হয়। 

যোগীর চিত্তগত অবস্থার তারতম্যঃ এবং আলম্বন বিষয়ের 
উৎকর্ধাপকর্যানুসারে উর্ত নিষোধসমাধি আবার দুই ভাগে 
বিতক্ত হইয়াছে, এক ভবপ্রত্যয়, অপর উপায়প্রত্যয়। তন্মধ্যে, 
ধাহার! প্রকৃতি, মহত ও অহঙ্কার প্রভৃতি অনা্তনববস্থৃকে আত 
মনে করিয়া তগ্ছিষয়েই নিরোধ লমাধি সাধনা ফরেন, তাহাদের 
সমাধিতে অবিদ্যা বা প্রান্তিজ্ঞাম বিছ্ভমাম থাকম্ি, এরূপ 
ঈমাধিদ্বারা তাহারা ফখনও ফৈবল্য লাভে সমর্থ হম না, পরন্ত 
€দবন্ার প্রাপ্ত হইয়া কিংবা প্রকৃতিপ্রভৃতিতে প্রবেশপূর্ববক 
দীর্ঘকাল বিরতব্যাপার হইয়া যেন কৈধল্ল্য পদই অশ্নুভব করিতে 
খাকেন। নিয়মিত সময় সমাপ্ত হইলে পর তাহারা প্রাক্তম 
ফর্্ানুনারে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন। তাহাদের সমাধি 
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ারিছ্যাপূর্ববক হওয়ায় “ভবপ্রত্যয় নামে অভিহিত হয়; আর 
যাহারা অসম্পরজ্ঞাত সমাধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়ভূত শ্রদ্ধা, বীর্য, 
(উৎসাহ), স্মৃতি ও যোগান্গ সমাধির সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
দম্পাদন করেন, তাহাদের সমাধির ন্নাম 'উপায়প্রত্যয়'; কারণ, 
তাহাদের অবলন্বিত সাধনগুলি বস্তুতই যোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। 

কথিত সমাধিযোগ ভবপ্রত্যয়ই হউক, আর উপায়প্রত্যয়ই 
হউক, সর্বত্রই চিত্ববৃত্তির নিরোধ থাকা আবশ্বক। কারণং 
«যোগশ্চিশুবৃত্তিনিরোধঃ” ইহাই সমাধির সাধারণ লক্ষণ । এ 
লক্ষণের বহিভূর্ত কোন “যোগ' নাই রা থাকিতে পারে না; 
ল্মতরাং চিত্ববৃত্তি-নিরোধই সমস্ত যোগের জীবন। দীর্ঘকালব্যাপা 
দুঢতর অভ্যাস দ্বারা এই বৃত্তিনিরোধ যখন পূর্ণত| প্রাপ্ত হর, 
চিত্তভূমিহে আর কোন প্রকার বৃক্িউদ্ভুত না হয়, পূর্ণ 
অসম্প্রজ্ঞাতই সমাধির আবির্ভাব হুয়।__ 

« তন দরষ্টঃ স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥৮ ১/৩| 

তখন-_সেই অসম্জ্ঞাত সমাধির পুর্ণভাদশায় ভ্রফটা অর্থাগ 
সর্ববপ্রকাশক পুরুষ (আত্মা) আপনার শ্বরূপে অবস্থান করেঃ 
ভার্থাৎ তখন কৈবল্য প্রাপ্ত হয় । আর তষ্টিনন সম়য়ে__ 

পবৃত্তিসারপামিতরজ্র।” ১৪ ॥ 


অর্থাণড অসন্প্রচ্ঞাতসমাধিরহিত অবস্থায় পুরুষের প্রকৃত স্বরণ 
বিষ্ভমান থাকিয়াও প্রকাশ পায় না, বৃত্তিসারপ্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাত 
চিত্তেতে যখন যেরূপ বৃত্তি উপস্থিত হয়, নির্বিকার পুরুষও তখন 
স্তরাং উঁহা৷ সকলেরই প্রার্থনীয় অতি রমণীয় অবস্থা!। এ 


১২৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ! 


সেই সেই বৃত্তির সমান আকারে পরিচিত হয়; তখন তাহার 
প্রকৃতম্বরূপ আর প্রতীতির বিষয় হয় ন1) গৃহীত বিষয়ের আকারই 
প্রধানতঃ প্রতিভাত হয়। 

অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশিশ্বতাব পুরুষ দ্র্টা হইয়াও চিত্ত 
বৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বন্ত্ুই দর্শন কবে মাঁ। চিন্তবৃত্তিই তাহার 
একমাত্র দৃশ্য-_বাহা ব৷ আন্তর অপর বিষয়রাশি যতঞ্ষণ চিততবৃত্তির 
বিষয় না হয়, ততক্ষণ কোন মতেই পুরুষ সে সকল বিষয় হণ 
করিতে পারে না। চিন্তবৃন্তির বিষয়ীভত বস্তুগুলি বৃকধির সঙ্গে 
সঙ্গে সন্নিহিত পুরুষে প্রতিবিন্বিত হয়, তাহার ফলে, মুগ্ধ পুরুষ 
এ সমুদয় বুত্তি হইতে আপনার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয! 
আপনাকে তন্ময় মনে করে। এই যে, চিতবু্তির সহিত 
পুরুষের পাথক্যপ্রহীতির অভাব, ইহাই প্রকৃতপক্ষে পুরুষের 
বৃতিসার/[প্যর ফল; এতদ্যতীত নির্বিবকাঁর পুরুষের অন্প্রকার 
সারপ্যলাভ সম্তবপর হয় মাঁ। তাহার পর দীর্থকালব।1পা 
দুট়তর অভ্যাস বলে যখন চিত্তের সমস্ত বৃত্তি--অধিক কি প্রকৃতি 
পুকষেব বিবেকখ্যাতিও ( ভেদসাক্ষাণ্কার পধ্যন্ত) নিরুদ্ধ হইয়া 
যায়, অসশ্প্রঙ্ঞাত সমাধি সম্পূর্ণরূপে স্থুনিষ্পন্ন হয়, গখন কোন 
প্রকার বৃত্তি না থাকায় পুরুষের আর বৃত্তিসারূপ্য ঘটিষার সম্ভাবনা 
খাকে না; সুতরাং তদবস্থায় চিন্ময় পুরুষ বিমল মণি-দর্পণে 
শ্যায় আপনার স্বরূপে জাপনি অবস্থান করে। এইন্ধপে স্বরূপা- 
হদ্ছানেরই নামান্তর-_কৈবল্য ও.মুক্তি প্রস্ভৃতি। 


কৈবল্য-দশায় জীবের সব্রপ্রকার দুঃখের উপশম, হয় 


হিন্দুদর্শন-_-প্াতঞ্জল ১২৭ 


১২ 
আনস্থায় উপনীত হইতে হইলে, অগ্নে সর্বনপ্রকাঁর চিত্তবৃগ্তির 
নিরোধ করা আবশ্যক হয়; কিন্তু চিন্তবুত্তির স্বরূপ, সংখ্যা ও 
স্বভাবাদি বিজ্ঞাত না থাকিলে, তদ্বিষয়ে হিরোধ-চেষ্টা কখনই 
ফলব্তী হইতে পারে না; এই জন্য সুত্রকার পতগ্জলি ধরি 
চিন্তবৃত্তির বিভাগ পিদদেশপুর্ববক বলিতেছেন--. 

*বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্য: ক্রিষ্াক্িষ্টাঃ ॥ ১1৫ ॥ 

* প্রমাণ-বিপধ্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্থৃতয়ঃ 0১1৬। 

সাগরবক্ষে জায়মান তরজমালার ন্যায় মানবের চিন্তমধ্যে 

নিরন্তর যে সমুদয় স্পন্দন উপস্থিত হয়. সেই সকল স্পন্ণনের 
সাধারণ নাম বৃত্তি। সেই বৃত্তিধারা অনন্ত-_আসংখ্য হহলেও, 
কার্ধাতঃ পাচভাগে বিভক্ত-_ প্রথন প্রমাণ, দ্বিহীয় বিপর্যায়, তৃতীয় 
বিকল্প, চতুর্থ নিদ্রা, পঞ্চম স্মৃতি। উক্ত পাচএরকার বৃত্তির 
প্রত্যেকেই আবার ক্রিষট ও অক্রিষ্টরূপে দ্বিবিধ। যে সকল 
চিততবৃত্তি জীবের ক্লেশ সমু্পাদক, সেই সকল ক্রি, আর যে 
সমুদয় বুতি তদ্িপরীত, সেইগুলি অক্রিষ্ট। জগতে সে রকম 
চিন্তবৃত্তি কখনও সম্ভবপর হয় না, যাহার সহিত অতি অল্প 
পরিমাণেও জীবগণের স্ুখ-দুঃখসন্বন্ধ বিজড়িত না আছে ; কাজেই 
সুত্রকারের উক্ত 'কিষ্ট' “অক্রিগ” বিভাগ অঙঙ্গত হয় নাই। 
উল্লিখিত পীচগ্রকার বৃতির মধ্যে-_ 

*প্রতাক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি” ॥ ১1৭ 
প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার--প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় অনুমান, তৃতীয় 
আগম ঝ৷ শব্দ। সাংখেরর স্তায় পাতগ্রলও এ তিনের অধিক 


৯৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


প্রামাণসংখা। স্বীকার করেন না, এবং আবশ্মকও মনে করেন না। 
উক্ত প্রতাক্ষাদি প্রমাণের পরিচয় এইরূপ--(৯) প্রত্যেক বস্ত্রতেই 
দুই প্রকার ধণ্ম আছে। একটী সামান্য ধর্ম, আর একটী বিশেষ 
ধন্ম--যেমন ঘটের সামান্য ধণ্ম--ঘটত্ব, আর বিশেষ ধর্ম 
পাধিবন্ধ ও টতৈজসত্ব প্রভৃতি । তন্মধ্যে বিশেষ ধর্মটী এরাহণ 
করাই যে প্রমাণবৃত্তির প্রধান কার্ষ্য, তাহার নাম প্রত্যক্ষ । আর 
অনুমেয় পদার্থের তুলাজাতীয় পদার্থে বিগ্য মান, অথচ ভিন্নজাহীয় 
পদার্থে অবিদ্যমান, এরূপ হেতু দ্বারা যে, বস্তুর কেবল সামান্থ 
ধর্ম্মমাত্রের গ্রহণ (চিন্তবৃন্তি), তাহার নাম অনুমান । তাহাব পর, 
ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষবহিত_:আপ্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া, 
কিংবা তাদুশ লোকের উক্তি শ্রবণ করিয়া অথবা! নিজে আনুমান 
করিয়। যে বিষয় অবগত হয়া, সেই বিষয়টা সেই ভাবেই 
অপরকে বুঝাইবার ভন্য, যে শব্- প্রয়োগ করেন (উপদেশ করেন), 
তাদৃশ শবশ্রবণজনিত যে বৃত্তি, তাহার নাম আগম (২ 
দ্বিতীয় চিতবৃত্তির নাম_বিপর্যয় । বিপধ্যয় কি? 
দবিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রপগ্ুতিষ্টম্‌ ॥” ১৮ ॥ 


শা 











(১) প্রমাণ সম্বন্ধে অন্তান্ত জ্জাতব্য বিষয় সাংখদশশীনেব আগোচনা 
স্থলে ডরষ্টব্য । 

(২) যে শব্দের ব্ত। বক্তব্য বিষয়টা নিজে প্রত্যক্ষও করে নাই, এবং 
অনুমান দ্বারাও জানে নাই, সেই বক্তা যদি তাদুপ বিষয়টা অপরকে বুঝাই 
বার জন্তা শবগ্রয়োগ করেন, সেই শব্দ প্রমাণ হইবে না। আব বক্তা 
বিজ্ঞাতার্থ হইয়াও যদ্দি প্রতারণাভিপ্রায়ে এমনভাবে শব প্রয়োগ কবে, 
যাহণঞ্চে শ্রোত। বক্তীর মনেব ভাৰ না! বুঝিয়া অন্য ভাব বুঝিতে বাধ্য হয়, 
তাহা হইলে সেই শব্দও আগম গ্রমাণ বলিয়া গ্রাহথ হইবে না। যেমন-_- 
* অশ্বতাম! হতঃ ” এই বাক্য। 


হিন্দুদর্শন- পাতগ্ল। ১২৯ 


বিগর্ষায় অর্থ_মিথ্যাজ্ঞান,__যাহ। বিজ্ঞাত বিষয়ে একরূপে 
থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, প্রথম প্রতীতিকালে যে বস্তু 
যেরূপ আকারে প্রকাশ পায়, পরিণামে বাধাপ্রাপ্ত হইয়৷ সেই 
আাকার যদি অন্যাপ্রকারে প্রতিপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জ্ঞানও 
ষদি বাধিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্ষায় বা! ভ্রম 
বল! হয়। বিপধ্যয়ের অপর নাম অবিষ্ভা ও অন্জ্ৰান প্রভৃতি (১)। 
বিপর্য্যয়ের উদ্দাহরণ-_রজ্জুতে সপজ্ভ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান 
প্রভৃতি । এ সকল স্থলে প্রথমতঃ সর্পের ও রজতের জ্ঞান হয়, 
পরে প্রমাণদ্বারা উক্ত বিষয় ছুইটী__সর্প ও রজত বাধিত হয়, 
অর্থাৎ মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া নিদ্ধারিত হয়; স্থতরাং জ্ঞান 
প্রথমে যে আকার গ্রহণ করিয়াছিল, পরিণাঁমে সে আকার (সর্প 
ও রজত) স্থির থাকে না ; কাজেই এ প্রকার জ্ঞানকে বিপর্যয় 
বলা যাইতে পারে। সংশয়াত্মক জ্ভানও উক্ত বিপর্যায়েরই অন্তর্গত ১ 
কারণ, সংশয়স্থলেও বিজ্ঞাত ব্ষয়টার আকার একপ্রকার থাকে 
না: এই কারণে সংশয় ও বিপধ্যয়, উভয়ই অপ্রমাণ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । তৃতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম বিরুল্প__ 

" শবাজ্ঞানানুপাতী বস্তশূন্তে। বিকরঃ| ” ১18 ॥ 


শপ 


(১) বিষুপুবাগে উক্ত অবিগ্ভাব পাঁচপ্রকার বিভাগ কল্পিত হইরাছে.$ 
বথা_- « তমো মোহো মহামোহস্তামিআো। হান্ধনংজ্ঞ কঃ। 
অবিগ্া পঞ্চপর্বষ। প্রাৃভূ তি! মহাত্মনঃ। % 
উক্ত তমঃ প্রভৃতিরও আবাব অবাস্তব বিভাগ অনেক আছে, সাংখ্য- 
কারিকায় সে সকল বিভাগের নাম উক্ত আছে। 
টি 


১৩০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


শন্দামুরূপ পদার্থ ন! থাকিলেও, কেবল শব্দশ্রবণের পর ষে, 
এক প্রকার প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্পবৃত্তি। বিকল্পবুক্তি 
স্থলে শবমাত্র থাকে, কিন্তু সেই শব্দপ্রাতিপাগ্ঠ তাদৃশ কোন অর্থ 
বা বস্তু থাকে না; অথচ এ শব শ্রবণমাত্রেই লোকে তগুকালো- 
চিত একট! কিছু বুঝিয়া থাকে. এবং তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়! 
থাকে। যেমন _*আশ্বডিম্ব' “আত্মার চৈতন্য ইত্যাদি ॥ আশ্বডিম্থ 
জগতে অপ্রসিদ্ ; কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে ইহা ঘোড়ার ডিম, উহা 
ঘোড়ার ডিম" এরূপ প্রয়োগ প্রায়ই করা হয়। আর সাংখ্যমতে 
আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই- চৈতন্থই আন্মার 
স্বরূপ; অথচ পশ্ডিতগণও আত্মার চৈতন্য? বলিয়া আত্ম। ও 
চৈতন্যোর মধ্যে ভেদবাবহার করিয়! থাকেন (১)। ধাহারা বিকল্ল- 
বৃত্তির পৃথক্‌ শস্তিত্ স্বীকার করেন নাঁ, তাহারা পূর্নেবাস্ত বিপর্যয় 
বৃত্তির মধ্যেই উহার অন্তর্ভাব করিয়৷ থাকেন। চতুর্থ আর এক 
প্রকার বৃত্তি আছে, তাহার নাম নিদ্রা । নিদ্রা বৃত্তি কি ?-__ 


« অভাব-প্রত্যয়ালম্বন! বৃত্তিনিদ্র। ॥” ১/১০ ॥ 


চিন্তে তমোগুণ গ্রবল হইলে, যথাসম্তব জাগরণে ইন্দ্রিয়বৃত্তির 


(১) পূর্বোক্ত বিপধ্যয়ের সহিত বিকল্পবৃত্তির গ্রভেদ এই ষে, বিপধ্যয় 
যখন ধর| পড়ে, তখনই তাহার ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়! যায় কিন্তু বিকল্প- 
বৃতিস্থলে সেরূপ হয় ন| ; যাহার জানেন, জগতে ঘোড়াব ভিন নাই, এবং 
আত্মা হঈতে চৈতন্য পৃথক নহে, তাহারাও দ্বচ্চন্দচিত্তে & সকল শব 
লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং শ্রোতারাও তদনুসারে একটা কিছু 
বুঝিয় থাকে । | 


হিন্দুদর্শন-পাতগ্রল। ১৩১ 


ও শ্বপ্নসময়ে মনোবৃত্তির অভাব ঘটিয়। থাকে; সুতরাং তমোগুণই 
এ উভয়প্রকার চিন্তবৃত্তিখিলোপের কারণ; সেই তমোগুণকে 
অবলম্ন করিয়া! চিত্তের যে, একপ্রকার বৃত্তি উপস্থিত হয় 
(স্ুযুণ্তি অবস্থা হয়), তাহার নাম নিদ্রারৃত্তি। অভিপ্রায় এই 
যে, যে অবস্থায় বহিরিন্দিয়ের সমস্ত বৃত্তি এবং পূর্ববসংস্কারামুষায়ী 
সমস্ত মনোবৃত্তি (ক্বপ্নবৃত্তি) কিছুই না! থাকে, সেই অবস্থা- 
বিশেষের নাম নির্দা। নিদ্রা অর্থ-_ুযুপ্তি। শ্ুযুপ্তি সময়েও 
যে, চিত্তের বৃত্তি বর্তমান থাকে, তাহা স্ুপ্তোখিত পুরুষের 
'আমি সুখে নিক্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' ইত্যাকার 
প্বৃতি হইতে অনুমিত হয় (১)। পঞ্চম চিন্তবৃত্তির নাম স্থৃতি। 
তাহার লক্ষণ-. 


 আনুভূত-বিষয়া সম্প্রমোষঃ শ্বৃতিঃ ॥৪ ১১১ ॥ 


সাধারণতঃ অনুভবের বিষয় ছুই প্রকার--চিত্তবৃত্তি ও বৃন্ধি- 
গৃহীত বিষয় (ঘটপটাদি)। যেরূপ চিত্তবৃত্তিতে এ দুইটা বিষয়ের 


৯ পাশপাশি 





(১) নুযুপ্তি-ভঙ্গের পর ষে, 'সুখমহম্‌ অস্বাপ্পং) ন কিঞ্দিবেদিষম্ঃ 

এই প্রকারে নুথান্ুভূতি ও অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, তাহা নিশ্চরই স্থৃতি- 
জ্রান। স্মৃতিমীত্রই অগ্ুভবপূরধ্ক ) অর্থাৎ পূর্বানুত্ৃত বিষয়েই স্মরণ হইয়া 
থাকে । ইহা হইতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে. হপ্টোখিত বাক্তির 
যে, এ প্রকার স্থখান্ুভূতি ও অজ্ঞানের স্মৃতি, তাহা নিশ্চয়ই অন্থুভবপুর্ববক, 
অর্থাৎ নুযু্তি সময়ে & উভয় বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল বলিয়াই এখন 
তদ্ধিষয়ে স্থৃতি হইতেছে । এই জাতীয় শ্মবণ হইতেই স্থযুণ্তি সময়ে চিত্ব- 
বৃত্তির অস্তিত্ব অন্গমিত হয়। 


১৩২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


অপহরণ বা পরিত্যাগ ন| হয়, সেইরূপ টিত্ববৃত্তির নাম ন্ৃতি। 
ত্বতিপ্রায় এই ঘে, পূর্বোক্ত প্রমাণ, বিপর্যয়, বিরল্প ও নিদ্রাবৃত্ি 
ঘ্বারা যে সমুদয় বিষয় প্রাকৃত লোকের অনুভবগোচর হয়, পুর্ব্ব- 

ংস্কারসম্পন্ন চিত্তে পুনরায় সমুপন্ন বৃত্তিসমূহ যদি সেই সমুদয় 
বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয় গ্রহণ না করে, অর্থাৎ যথাসম্ভব 
সেই সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করে, তাহ! হইলে উহাকে স্মৃতি-নামক 
চিত্তবৃত্তি বলে। সূত্রে “অসম্প্রমোষ' শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় 
এই যে, পুত্র যেমন নিজ পিতার ধন সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে 
গ্রহণ করিলে চৌর্ধ্যদোষে দুষিত হয় না, তেমনি স্মৃতিরূপ চিত্ত- 
বৃত্তিও যদি নিজের পিতৃস্থানীয় (জনক) অনুভবের অধিকৃত 
বিষয়ের সমস্তট! বা অংশবিশেষ গ্রহণ করে, তবে ত্বাহাও তাহার 
পক্ষে চৌরয্যবৃত্তি হয় না, অসম্প্রমোষষ্হয়; পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত 
কিছু গ্রহণ করিলেই চৌধ্যদোষ ঘটে। ইহা! হইতে জান! গেল 
যে, স্মৃতিতে পূর্ববানুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই গৃহীত 
হয় না ও হইতে পারে না (১)। 


উপরে, যে পীচপ্রকার চিত্ববৃত্তির কথ! বলা হইল, পাতঞ্লল- 





(৯) প্রত্যভিজ্ঞ। নামে আর একপ্রকার জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) আছে। 
যেমন---" সোহ্য়ং দেবদত্তঃ* অর্থাৎ এই সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তি। 
এখানে “অযং' অংশে জ্ঞান-_প্রত্যক্ষ, আর 'সঃ' অংশে-_পরোক্ষ--ন্তৃতি। 
এইজন্য উহ কেবলই প্রতাক্ষ বা কেবল অনুভবের অন্তর্গত নহে; পরস্ত 
উভয়মিশ্রিত ; এইজন্তই প্রত্যভিজ্জাকে পৃথক চিত্ববৃতধি বলিয়া গণন। করা 
হইল ন|। 


হিন্দুদর্শন--পাতগ্রল। ১৩৩ 


মতৈ তদতিরিস্ত আর কোনপ্রকার চিত্তবৃত্তি সম্ভবপর হয় ন ; 
সমস্তই এই পাঁচপ্রকারের অন্তভূক্তি। উক্ত পাঁচপ্রকার বৃত্তিই 
: আবার রাগ, ঘেষ, মোহামুবিদ্ধ ; স্থৃতরাং ব্লেশকর। সখ ও স্ুখ- 
সাধন বস্তুতে রাগ (অনুরাগ), ছুঃখ ও দুঃখসাধন বিষয়ে ঘেষ 
(অনিষ্টবোধ) হইয়া! থাকে ; আর মোহ অর্থ_অবিষ্ঠা | মুুকষ 
পুরুষকে উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে। সেই 
নিরোধের ধলে প্রথমে জ্প্রজ্ঞাত সমাধি, এবং পরে অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি নিষ্পন্ন হয়। 

এখন জিজ্ঞান্য হইতেছে যে, কথিত চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় 
কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে চিরাভ্যস্ত দুর্িবার বৃত্তি- 
সমূহ নিরদ্ধ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে মহর্ষি পতগ্রলি 
বলিতেছেন-_ 

* অভ্যাস-বৈরাগ্যাত্যাং তনিরোধঃ 1” ১১২ 

অভ্যাস অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই 
সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। 

অভিপ্রায় এই যে, প্রসিদ্ধ নদীর জলরাশি যেরূপ একই 
দিকে একই ভাবে প্রবাহিত হয়, চিত্ত-নদীর বৃত্তিশোতঃ সেরূপ- 
ভাবে প্রবাহিত হয় না। উভয়দিকেই সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া 
থাকে। উহার একদিকে প্রবৃত্তিমার্গ, অপরদিকে নিবৃত্তিমার্গ। 
তন্মধ্যে প্রবৃত্তিপথে প্রবর্তমান বৃত্তিকোতঃ “ঘোর__অকল্যাণকর, 
আর নিবৃত্তিপথে প্রবর্জমান বৃত্তিসোতঃ গরম কল্যাণকর । 
যোগী পুরুষকে প্রথমতঃ বিষয়বৈরাগ্য দ্বার! প্রবৃত্তিপথে প্রবর্তমান 


১৩৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


বৃত্তিআতটা নিরদ্ধ করিতে হয়, পরে নিরোধের পুনঃপুনঃ অনু- 
শ্লীলনের সাহায্যে নিবৃত্তিপথটা উদ্দীপিত করিতে হয়। এইক্নপ 
চেষ্টার ফলে প্রবৃত্তিআ্োতঃ যতই প্রতিরুদ্ধ হইতে থাকে, দ্বিতীয় 
ল্লোতটা প্রবল হইয়! যোগী পুরুষকে ততই কৈবল্যের দিকে 
অগ্রসর করিতে থাকে। এখানে চিত্তবৃত্তি িরোধের পক্ষে অভ্যাস 
ও বৈরাগ্য, উভয়কেই সম্মিলিতভাবে কারণ বলা হইয়াছে, কিন্ত 
উভয়ের বিকল্প__হয় অভ্যাস দ্বারা, না হয় বৈরাগ্য দ্বারা, এরূপ 
বল! হয় নাই। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য উত্তয়কেই 
তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে হয় (১)। তন্মধ্যে--অভ্যাস কাহাকে 
বলে ?-- 
“তত্র স্থিতৌ যদ্বোইভ্যামঃ1"$১1১৩। 

চিত্রের স্থিরতাসম্পাদনার্থ যে, যম নিয়মাদি সাধন সম্পাদন 
বিষয়ে যত অর্থাৎ পৌনঃপুনিক চেষ্টা, তাহার নাম অভ্যাস। 
অভিপ্রায় এই যে, চিত্রের রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিপ্রবাহ 
প্রধল থাকিলে সাত্বিক বৃত্তিগুলি স্বভা''তই ছুর্ববল হইয়া পড়ে; 
এবং চিত্রমধ্যে মোহ ও বিক্ষেপের প্রাধান্য ঘটিয়৷ থাকে। 
যতদিন রাজস ও তামস বৃত্তির প্রাধান্য অক্ষু থাকে, ততদিন 


(১) তগবাগীতায়ও উভয়ের সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে,__ 

*অসংশয়ং মহাবাহে। মনে| ছুনিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তে় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে 
অর্থাৎ মনঃ ম্বভাঁবতঃ চঞ্চল ও দুনিগ্রহ হইলেও অভ্যান ও বৈরাগা 
দ্বারা তাহার নিগ্রহ করা যাইতে গ্রারে | 


হিন্দুদর্শন -পাঁতগ্ুল। ১৩৫ 


চিত্তবুন্তির নিরোধ করা একেবারেই জন্তব হয় না; স্ৃতরাং 
যোগসিদ্ধিরও সম্ভন থাকে না; এইজন্য যোগাভিলাষী পুরুষকে 
চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের জগ্য (স্থিতৌ ) উৎসাহসহকারে 
দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে বক্ষামাণ যম-নিয়মাদি সাধনসমুহের অনুশীলন 
করিতে হয়। সেইরূপ নিরন্তর ষত্বের ফলে চিত্বের রাজস ও 
তামস বুতিনিচয় ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, এবং সান্তিক বৃত্তিধার! 
প্রবাহিত হয় । এই প্রকার প্রযতুকেই এখানে অভ্যাস" নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । আদর ও উৎকর্বুদ্ধিসহকারে দীর্ঘ- 
কালব্যাগী নিরন্তর আরাধন। করিলে যথোক্ত অভাস দৃঢ়তর হয, 
নচেও রাজন তামস বৃত্থিদ্বার! অভিভূত হইয়া পূর্ববসঞ্চিত সাত্বিক 
প্রবাহ বাধ! প্রাপ্ত হয়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগোরও 
পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করিতে হয়। বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত শুদ্ধ 
অভ্যাস কখনও শ্থিরপদ হইতে পারে না। এইজন্য অভ্যাসের 
সঙ্গে বৈরাগ্োর অনুশীলন করিতে হয়। বৈরাগ্য কি ?-- 

ৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্চন্ত বশীকাবসংজ্ঞা বৈবাগ্যম্‌॥” ১1১৫ ॥ 

আমাদেক্স ভোগ্য ব্ষিয় দুই প্রকার । এক দৃষ্ট, অপর 
আনু শ্রবিক | 'দৃষ্ট” অর্থ - প্রত্যক্ষসিদ্ধ--এঁহিক ; আর “মানু- 
শ্রাবিক' অর্থ_-যাহা প্রত্যক্ষপিদ্ধ নহে, কেবল আগমমাত্রগম্য-- 
পারলৌকিক | যেমন স্বর্গাদি বিষয় (১)। উক্ত উনয়ধিধ খিষয়ে 





শা পিপি বসে সি 





০০ 


(১) স্বর্গ একপ্রকার ভোগন্থান। তাহা কিন্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে) 
তাদৃশ বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে শান্ত্ই একমাত্র প্রমাণ। কেবল শীন্গণ্য 





প্স্ 


১৩৬ ফেলোশিপ প্রবন্থী। 


যে, তৃষ্তার ( ভোগাভিলাষের ) অভাব, তাহার নাম বৈরাগ্য। 
কথিত বৈরাগ্যের আর একটী বিশেষ নাম হইতেছে বশীকার- 

জা (১) | «বশীকারসংজ্ঞা? বৈরাগ্য অপর-বৈরাগ্যমধ্যে 
সন্নিবিষ্ট ; ইহ ছারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু 
অসম্প্রজ্বাত সমাধির জন্ত পর-বৈরাগ্যের আবশ্যক হয়। পর- 
বৈরাগ্য অর্থ -বৈরাগ্যের চরম সীমা, যাহা দ্বার! প্রকৃতি ও 
প্রাকৃতিক বিষয়মাত্রে বৈতৃষণ্য উপস্থিত হয়। সুত্রকার পতঙ্জলি 
বলিয়াছেন-_ 

“তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগু ণবৈভৃষ্যম্‌ ॥৮ ১1১৬ ॥ 





বলিয়াই স্বর্ণ, বিদেহমুক্তি বা গ্রকৃতিলয় প্রভৃতি বিষয়গুলি 'আনুশ্রবিক' 
পর্নবাচ্য হয়। আন্ুশ্রবিক শবের ঝু্পত্তিগত অর্থও এরূপ 7 “গুরু” 
মুখাদনুশ্রায়তে ইতি অনুশ্রবঃ_বেদঃ ; তত্রপ্রাপ্তঃ--জ্ঞাতঃ-_আনুশ্রবিকঃ, 
অর্থাং কেবল বেদমাত্রগম্য বিষয়ঠ আনুশ্রনিক কথার অর্থ। 
(১) বৈরাগ্য ছুই প্রকার পর-বৈরাগ্য ও অপর-বৈরাগা। অপর- 
বৈরাগ্য আবাব চারি প্রকার-_প্রথম যতমানসংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক- 
জ্ঞা, তৃতীয় একেন্দরিয়সংজ্ঞা, চতুর্থ বশীকারসংস্ঞা। সাধারণতঃ অনুবাগ 
ও বিদ্বেষবণেই ইন্দিয়গণ বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তন্নিবারণার্থ চেষ্টাকে 
খতমানসংজ্ঞা বলে। অনন্তর, ইন্িয়গণ যে সকল বিষয় হইতে বিরঞ্জ 
হইয়াছে এবং যে সকল বিষয়ে অন্থুরক্ত আছে, এ উভয় প্রকার বিষয়কে 
বাছিয্া পৃথক করার নাম 'বযতিরেক সংজ্ঞা' । তাহার পর, ইন্জিয়গণ 
নিবৃত্ত হইলেও বে, কেবল মনে মনে বিষয় চিন্তা, তাহার নাম “একেন্দ্রিয়- 
সংজ্ঞা” । অতঃপর মানসিক ওৎমুক্যমাত্রেরও যে, নিবৃতি, তাহার না 
“বশীকার সংজ্ঞ।” | 


হিন্দুদর্শন-_পাতগ্রল। ১৩৭ 


প্রকৃতি ও তৎকার্ধ্য বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে চিন্ময় পুরুষের 
পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিলে পর, ত্রিগুণাত্মক সমস্ত বিষয় ভোগে যে, 
চিত্তের তৃষ্ণার আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহার নাম পর-বৈরাগ্য | 

প্রথমতঃ জাগতিক ভোগ্য বিষয় সমূহের অর্জনে, রক্ষণে, 
ক্ষয়ে ও ভোগে কেশ দর্শন করিয়। প্রথমে তদ্বিষয়ে তৃষটানিবৃ্তি- 
বূপ অপর-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন মুমুক্ষু পুরুষ শাস্ত্র ও 
অনুমানাদির সাহায্যে আত্মতত্বজ্গঞান লাভে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর 
দীর্ঘকাল এরূপ অভ্যাসের ফলে রাজস ও তামস বৃত্তিসমুহ 
অভিভূত এবং বিশুদ্ধ সত্বগুণ প্রাদুভূতি হইয়৷ চিত্তকে বিমল মণি- 
দর্পণের ন্যায় অতুযুজ্বল প্রকাশসম্পন্ন করিয়! দেয়। তখন স্কুল 
ুন্মন সমস্ত পদদীর্থ ই সেই বিমল চিত্ত-দর্পণে যথাযথভাবে প্রতিফলিত 
হওয়ায় সেই সমুদয় বিষয়ের দোষরাশি প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; 
সৃতরাং তখন সহজেই দোষাঘ্বাত সেই সমুদয় বিষয়ে, এমন কি, 
প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাতিতেও ( ভেদসাক্ষাৎ্কারেও ) তাহার 
অনুরাগ বিলুপ্ত হইয়া যায়; যোগী তখন তাহা নিরুদ্ধ করিয়! 
নির্বিবকল্প সমাধিলাভে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য পর-বৈরাগ্যকে 
চিত্তের সত্বোশ্ুকর্ষজাত জ্ঞানপ্রসাদমাত্র বলা হইয়া থাকে । ইহার 
সঙ্গেই মুক্তির অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ পর-বৈরাগ্যের অভাবে 
মুক্তির অভাব, পক্ষান্তরে পরবৈর।গ্য সন্তাবে মুক্তিরও অবশ্যস্তাব। 
এই কারণে মোক্ষাভিলাধী পুরুষকে অপর-?বরাগ্য দ্বারা পর- 
বৈরাগ্যলাভে সর্ববতোভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়। 


অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিসম্পাদনের জন্য যে সকল উপায় বলা 


১৩৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


হইয়াছে, এবং পরেও বল! হইবে, কর্তার অধিকারগত তারতম্যা- 
নুসারে সে সকলের ফলগত যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি কালগত 
প্রভেদও যথেষ্ট ঘটিয়৷ থাকে । 
এই অিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয় সৃত্রকার বলিয়াছেন. 
“ তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ?? ১২১ ॥ 
* মুদুমধ্যাধিমাত্রত্বাং ততোইপি বিশেষঃ15 ১২২ ॥ 
অর্থাৎ সমাধিসাধনে যাহাদের তীব্র আগ্রহ থাকে, তাহাদের 
পক্ষে সমাধিসিদ্ধি ও ততফললাভ স্বল্প সময়ে' নিষ্পনন হয়; 
আর যাহাদের তাদৃশ তীব্র সংবেগ নাই, তাহাদের পক্ষে বিল্ব 
শ্বটে: কিন্তু উক্ত তীব্রতার মধোও মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে 
তারতমোর সম্ভাবনা আছে, তদনুসারে ফললাভেও কালগত 
যথেষ্ট প্রভেদ সভ্ভাবিত হইতে পারে ; সেই প্রভেদানুসারে 
যোগশাস্ত্রে যোগীর বিভাগ নয়প্রকার নিদিষ্ট হইয়াছে (১)। 
| [ ঈশ্বর ] 
শীঘব সমাদিসিদ্ধর পক্ষে পূর্বেবাক্ত অত্যাস-বৈরাগ্য যেমন 
বিশেষ অনুকুল উপায়, তেমনি আরও একটা সহজ ও সুগম 
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(১) উপরে লিখিত উপায়তেদ অনুসারে তদনুশীগনসম্পন্ন যোগীও 
নয়্ভাগে বিভক্ত । তাহার ক্রম এইরূপ £₹--১। মৃদ্তীব্র, মধ্যতীব্র 
আধিমান্্রতীব্র ; মৃদ্মধা, মধামধ্য ও অধিমাত্র মধ্য; এইরূপ মৃছুঅধিমাত্র, 
মধা অধিমাত্র ও আধমাত্র অধিমাত্র । এই নয় প্রকার উপায়ভেদে যোগীবও 
নয় প্রকার বিভাগ করিত হষ্টয়। থাকে । তন্মধ্যে মুছ্তীব্র সংবেগবিশিষ্ট 
যোগীব মমাধি ও তংফললাভ টৈবল্যলাভ' আগন্ন, মধ্যতীত্র সংবেগবিশিষ্ট 
যোগীর আসন্নতর, এবং অধিমাত্র তীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর ফললাত 
জালনতম হইয়া থাকে । 


হিন্দুদর্শন-_পাতঞ্জল। ১৩৯ 


উপায় আছে; যাহার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিলে, যোগীকে 
সমাধিসিদ্ধির জন্য আর কাহারো সাহাধ্য লইতে হয় না, 
সেই উপাঘটী হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ। এই 
অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন__ 


“্ঈখর-গ্রণিধানাদ! ৮৮ ১২৩॥ 


দুচতর অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেরূপ সহজে ও স্বল্লকাল মধ্যে 
চিন্তবৃ্ি নিরুদ্ধ করে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধানও ঠিক সেইরূপেই 
দীঘ শীঘ্র বুত্তিনিরোধ স্পম্পন্ন করে। ইঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ_ 
ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা! । ভ-ক্তদহযোগে 
আরাধন! করিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং অনুগ্রহ 
করেন__-উপাসকের হৃদয়ুগত সমস্ত পাপমল বিধৃত করিয়া যোগ- 
সিদ্ধির উপযুক্ত অধিকার প্রদান করেন (১)। অতএব যাহার! 
একাস্তচিত্তে ঈশ্বরের উপাসন! করেন, তাহারা অতি অশ্লিকালের 
মধ্যেই অভীষ্ট যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


পপ 
হর 





(৯) ভগবান্‌ বলিয়াছেন _ 
*চ্ষেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকম। 
দামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥” ১০১০ ॥ 
ভাগবতে কধিত আছে-_“্হগ্ন্তঃসে স্তভদ্রাণি বিধুনোতি সুম্বৎ সতাম্‌॥” 
উক্ত উতয়স্থলেই ঈশ্বরপরায়ণতার ফলে উীশ্বরানুগ্রহলাভ ও জ্ঞানযোগে 
অধিকার প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে । অতএব মনে হয়, ইঈশ্বরারাধনা যে 
চিতবৃত্তিনিবোধাত্মক সমাধিসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। এ বিষয়ে মত্ততেদ খুব 
অল্প বোকেরই আযছে। 





১৪৪ ফেলোশিপ গ্রবন্ধী। 


'খ্যকীর ঈশ্বরের অস্তিত্ব একপ্রকার অন্বীকারই করিয়া- 
ছেন; যোগদর্শন যখন সাংখ্যেরই অনুবর্তী অংশবিশেষ, তখন 
এখানে ঈশ্বরের কথা অমেকট। বিস্ময়কর হইতে পারে সত্য) 
কিন্তু যোগদর্শনকার এ বিষয়ে সাংখ্যের সম্মান রক্ষা করেন নাই। 
তিনি দৃঢ়তাসহফারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং 
ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বতাবাদদি পরিজ্ঞাত না থাকিলে তদ্বিষয়ে 
মনোনিবেশ (উপাসনা) করা সম্ভবপর হইতে পারে না; 
এইজন্য স্বয়ং সুত্রকারই ঈশ্বরের স্বরূপ ও শ্বতাবাদি নির্দোশ- 
পূর্বক বলিতেছেন__ 

ক্লেশ-কর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামুষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ১২৪॥ 

“তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বঞ্ঞ-বীজম্ত” ১২৫। 
রেশ পাঁচ প্রকার-_অবিষ্ভা, অস্মিতা, রাগ, ঘেষ ও অভিনিবেশ। 
কণ্ম ছুই প্রকার--ধর্্ম ও অধর্দম। বিপাক-_কর্্মফল তিন 
প্রকার--জশ্ম, আমঘুঃ ও সুখ-ছুঃখার্দি ভোগ । আশয়--বালনা-- 
পূর্ববতন সংস্কার । 

সাধারণ জীবগণের ম্যায় আলোচ্য ঈশ্বরও পুরুষ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাধারণ জীব- 
পুরুষগণ পূর্বেবাক্ত অবিষ্তাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও 
আশয়ের সহিত একেবারে সম্বন্ধ শুন্য নহে; কোন ন| কোন 
সময়ে ক্লেশাদির সহিত নম্বগবযুক্ত থাকেই, কিন্তু ঈশবরপুরুষ 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,-. | 

ঈশ্বরে ব্লেশ ও কর্ম্[ুদি-সন্বন্ধ কখনও ছিল না, স্বর 


হিন্দুদর্শন__পাতগ্রল। ১৪১ 


ভবিষ্বাতেও হইবে না, এবং বর্তমানেও নাই। মুক্ত জীবগণের 
তঙকালে ক্রেশাদি-সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্বেবে ছিল; আর 
প্রকৃত্িলীন জীবগণের ক্লেশাদি-সম্বন্ধ পূর্বব ও পর উভয় কালেই 
অক্ষু্ন থাকে; ঈশ্বরে কিন্তু কালত্রয়েই তাহার সম্পূর্ণ অভাব। 
ইহাই সাধারণ জীবপুরুষ অপেক্ষা! ঈশ্বরের বিশেষত্ব ; এই বৈশিষ্ট্য 
মুচনার জন্যই সুন্রমধ্যে ঈশ্বরকে গুধু পুরুষ না বলয়] 
' পরুষবিশেষ' বলা হুইয়াছে। 

ইহা ছাড়া অপরিসীম জ্ানশক্তিও জীবসাধারণ হইতে ঈশ্বরের 
বিশিষত। জ্ঞাপন করিয়। থাকে । ব্যবহার-জগতে জ্ঞানমাত্রেরই 
ন্যনাধিকভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ভ্রানের সেই ন্যুনাধিকভাব 
ঈশ্বরে পরিসমাগ্ড হইয়া ন্যনাধিকতাবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, 
অর্থাৎ অনন্তে পর্যবসিত হইয়াছে । সেই অপরিমীম জ্ঞান, 
প্রভাবেই ঈশ্বর সর্ববজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । এইজন্য সৃত্রকার 
হাতে সর্ববজ্ঞতার বীজভূত জ্ঞানশক্তিকে নিরতিশয় (সর্বাপেক্ষা 
অধিক) বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন (১)। 

উল্লিখিত সূত্রার্থ হইতে জানা গেল যে, ঈশ্বর স্বরূপতঃ পুরুষ” 
গাবাচ্য হইলেও, সাধারণ সংগারী ব মুক্তপুরুম হইতে অত্যন্ত 

(১) সাধারণ নিয়ম এই যে, যে সকল ধর্ম বা গুণের নুমনাধিকতাৰ 
ষ্ট হয়। নিশ্চয়ই সে সকল ধর্ম বা খ্বণ কোন একস্থানে নিরতিশকভাব 
(অপীমত্ব) ধারণ করে। যেমন, পরিমাণ একটা ন্যানাধিকভাবাপন্ন 
৭, আকাশে তাহার নিরতিশয়ভাব দৃষট হয়। নুানাধিকভাবাপর জ্ঞানের 
স্বন্ধেও এরূপ নিরতিশয়ভাব কল্পন! করা যুক্তিসম্মত হয়) সুতরাং ঈশ্বরীয় 
প্রানের নিরতিপয়ত্বোক্তি যুকিবিরুদ্ধ নহে। 











১৪২ ফেলোশিপ প্রবন্ী। 


পৃথক্‌। সাধারণ পুরুষ অবিষ্যাদি ক্লেশের অধীন, শুভাতত 
কণ্মজ্গনিত পুণ্য পাপের পরবশ, এবং কণ্্ানুযায়ী জন্ম, জীবন 
ও ভোগের ক্রীত দাস, অধিকন্ত পুর্ববসঞ্চিত আশয় বা বাসনা 
দ্বার! নিয়ত পরিচালিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ইহা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতত্ত্_তিনি অনন্ত জানের আকর-_সর্ববজ্ঞ); সৃতরাং 
সেখানে ভ্রান্তি্তানময় অবিদ্ধা ও অবিষ্কা মুলক অন্মিত। বা রাগদ্েষ 
প্রভৃতি ক্লেশের অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই পরবত্তী 
কণ্্, বিপাক ও তদনুকুল আশয়ও তাহাতে স্থান পাইতে পারে 
. না; কারণ, উর্তত ক্লেশ-সন্বন্ধই কর্ম্মাদি সন্বন্ধের মূল কারণ (১)। 
কাজেই যাহ'তে ক্রেশ-সন্বন্ধ নাই, কর্মণাদির সম্বন্ধও তাহাতে 
হয় না ও হুঈতে পারে না। অতএব ঈশ্বর ও সাধারণ জীব 
স্বরূপতঃ একজাতীয় পদার্থ । পুরুষ") হইলেও, তিনি নিতাশুদ্ধ 
ও. নিত্যমুক্ত, এবং চিরকালই জীবন্ুলভ দৌষবাশি দ্বারা 
অসংস্পৃষ্ট । এই কারণে সুত্রকর্ধা তাহাকেই আদিগুরুর পদে 
অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছেন-__ 
“স পূর্বষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেগাৎ॥” ১২৬ 
অর্থাৎ জগতে ব্রন্ধ প্রভৃতি, যাহার! আদিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ, 


৯ পে শসপািপিিলাসিপীশি ৭ পাল 











(১) * অবিষ্ধা।ক্ষেত্রমুত্তরেধাং” ইত্যাদি হ্ত্রে স্বয়ং কুত্রকাবই 
অবিগ্ভাকে অশ্মিতাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার 
গর-_“ক্রেশমূলঃ কর্মাশয়ে! দৃষ্টাদষ্-জন্মবেদনীয়1” (২1১২) সুত্রে ক্লেশকেঃ 
কর্দাশয়োৎপত্তির মূল কারণ বলা হইয়াছে, এবং “মতি মূলে তদ্ধিপাকো 
জাত্যাযুর্ভোগা£” (২1১৩) এই স্থত্রে আবার মৃলীভূত ক্লেণসবেই কর্ণ 
বিপাক ব! পরিণাম ফল--জাতি, আমু ও ভোগের সম্ভাবন! দেখাইয়াছেন। 


হিন্দুদর্শন-_ পাগল । ২৪৩ 


ঈশ্বর ভীহাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরানু গ্রহ 
প্রভাবেই ব্রহ্মা প্রভৃতি আদি গুরুগণ বিমল দিব্য জ্ঞানের 
অধিকারী হইয়াছিলেন (১)। শ্রুতি ও পুরাণাদি শান্ত্ও এ কথার 
সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া থাকে। মুমুক্ষু পুরুষ যোগসিদ্ধির 
জন্য এবংবিধ ঈশ্বরের আরাধনায় তৎপর হইবেন । 

ঈশ্বরের আরাধন| করিতে হইলে তাহার নাম-মন্ত্রাদির পরি- 
জ্লান থাক আবশ্যক হয়, তদভাবে উপাসনাই অচল হইয়া পড়ে। 
বিশেষ এই যে, একই ব্যক্তির একাধিক নাম প্রসিদ্ধ থাকিলেও, 
সকল নামই তাহার প্রিয় হয় না, কোন একটা নামই বেমন 
তাহার সমধিকপ্রিয় বাঁ গ্রীতিবদ্ধক হয়, এবং সেই প্রিয় নামে 
সম্বোধন করিলেই যেমন তাহার সমধিক প্রীতি বৃদ্ধি পায়, 
ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সেই কথা | ঈপ্রারের নাম অসংখ্য ; সৃতরাং যে 
কোন নামেই ভ্তাহার আরাধনা চলিতে পারে সত্য : কিন্তু তাহার 





(১) অভিপ্রায় এই যে, গুরুপদাভিষিস্ত ব্রঙ্গা প্রভৃতি আদিপুরুষ 
চইলেও, অপরাপর জীবের ন্যায় উৎপত্তিণীল-_নিত্য নহে; স্তরাং 
তাহাদের জ্ঞানসম্পদ্ও নিত্য নহে__আগন্তক। নিতাজ্ঞানসম্পর ঈশ্বর 
তেই সে জ্ঞানস্ঞপদ আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে 
এ কথা বলিয়াছেন--. 

"যে ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্ৈ। 

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষ্ব্ৈ শরণমহং প্রগঞ্ে ॥৮ ১৮ ॥ 

পুরাণশান্ত্রও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন 

শভেনে বন্ধ জদা য আদিকবয়েশ এবং *প্রচোদিতা যেন পুরা সরন্বতী, 
অজন্ত*--ইত্যাদ ( শ্রদপ্ভাগবত )। 


৯৪8 ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


আণু শ্রীতিসম্পাদনের জন্য একটী বিশেষ নাম নির্দিউ আছে। 
সেই নাম নির্দেশ. প্রসঙ্গে সূত্রকার বলিতেছেন __ 


“তন্ত বাচকঃ প্রণৰঃ 0 ১২৭ ॥ 


প্রসিদ্ধ 'প্রণৰ পদ্দই তাহার বাচক। অভিপ্রায় এই যে, 
জীর্্বরবাচক অসংখ্য নামই শান্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং ব্যবহার" 
জগতেও তাহার বহু নাম প্রসিদ্ধ আছে ; তন্মধ্যে প্রণবই তাহার 
প্রিয়তম নাম; কারণ, ঈশ্বরের সহিত প্রণবের যে, বাচ্য-বাচক- 
ভাব সম্বন্ধ, তাহা অনাদিসিদ্ধ; ব্যক্তি বিশেষের সংকেতকৃত নহে; 
এই বিশিষ্টতাটা অপর কোন নামেই নাই ; নাই বলিয়াই প্রণৰ 
নাম তাহার এত প্রিয়। সেই &প্রয় নামে সম্বোধন করিলে 
( আরাধন! করিলে ) তিনি সহজেই সম্তষ্ট হন, এবং সন্তুষ্ট 
হইয়া,আরাধকের ধোগসিদ্ধির সহায় হন। বলা বাছুল্য যে, 
তাহার সহায়ত! লাভ করিলে জগতে কাহাকেও ফললাতে বঞ্চিত 
হইতে হয় না। এই জন্যই সুত্রক'ব যোগসিদ্ধির ( চিত্তবৃততি- 
নিরোধের) সহজ উপায়রূপে প্রণবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
সতে যোগসিদ্ধিকামী ব্যক্তিকে-- 


গতজ্জপন্তদর্থভাবনম্‌ 1 ১২৮॥ 


উক্ত “প্রণব মন্ত্রের জগ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রণবার্থ পরমেশ্বর বিষয়েও চিন্তা করিতে হইদ্বে। এই তাৰে 


হিন্দুদর্শন__পাতঞ্জল। ১৪৫ 


প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ--পরমেশ্বরের ভাবনা করিতে করিতে 
যোগীর চিত্ত একাগ্রতা-সম্পন্ন হইয়া থাকে (১)। আধিকন্ত্র-- 


“ততঃ প্রত্যকূচেতনাধিগমোইপ্যস্তবায়াভাবশ্চ ॥'” ১২৯ ॥ 


সেই প্রণব-জপ ও প্রণবার্থ-ভাবনার ফলে যোগীর আত্ম-চৈতন্য 
প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং যোগসাধনার প্রবল প্রতিপক্ষ চিত্ত- 
বিক্ষেপকর 'ব্যাধি,স্ত্যান' প্রভৃতি অন্তরায় সমূহও বিধ্বস্ত হয় (২)। 


(১) অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর-প্রসাদাভিলাধী যোগীকে প্রথমে 
ঈশ্বরাভিধায়ক শব্ধ (প্রিয় নাম) অবগত হইতে হয়। অনন্তর সেই 
প্রিয় নামটা নিরন্তর জপ করিতে হয়। কেবল জপ করিলেই হয় 
ন|) জপের সঙ্গে নামের প্রতিপাগ্ঠ পবমেশ্বরকেও হৃদয়ে চিন্তা কৰিতে 
হয়। এই উভয়বিধ কাধ্যদার! ঈশ্ববের প্রসন্নতা লাভ হয়। তাহার গ্রসাদে 
যোগীব চিত্ত নির্মল হইয়া বৃত্তিনিরোধের (যোগসাদ্ধর) যোগ্যতা! লাভ 
কবে। খধিগণ বালয়াছেন-_ 

পস্বাধ্যায়াদ্‌ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। 
স্বাধায়-যোগসম্পত্ত্যা পবমাত্ম! প্রসীদতি ॥* (ভাষ্যধূত বচন )। 
অর্থাৎ গ্রথমতঃ পাঠ ব জপেব সাহাযো যোগান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। 
যোগানুষ্ঠানের দ্বারা আবার মনতা্থ ভাবনা করিবে। এই উভয়বিধ উপায়াহু- 
্ানের দ্বারা পরমাস্মা গ্রসন্ন হন, অর্থাৎ তাহার প্রসাদ লাভ করা যায়। 

।২) স্বৃত্রে যোগসাধনার অন্তরায়সমূহ এইরূপ নির্দিষ্ট আছে__ 
“ব্যাধি-স্তান-সংশয়-প্রমাদালস্তাবিরতি-্রান্তিদর্শনালব্ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি 
চিত্তবিক্ষেপাঃ, তেহস্তরায়াঃ |” ১1৩০ | 

ব্যাধি অর্থ-_ধাতু-বৈষম্য। ব্যাথতে শরীর অপটু হইয়৷ মনকেও 


অপটু করিয়া থাকে । "ন্ত্যান অর্থ--চিত্তের অকর্্রণ্যতা বা একপ্রকার 
১৩ 


৪৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


উত্ত অন্তরায়সমূহ অবি্বস্ত'অবস্থায় কেবল যে, চিত্তবিক্ষেপ 
সমুৎ্পাদন করিয়াই বিরত হয়, তাহা নহে; সে সঙ্গে দুঃখ, 
মনোগ্নীনি, শরীরকম্প এবং শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি সমুৎ্পাদন করিয়াও 
যোগবিদ্ব ঘটাইয়! থাকে । অন্তরায় সমুহের ধ্বংস হইলে, যোগীর 
সে সব বিদ্বের সম্ভাবনাও দূর হইয়া যায়; তখন তিনি আপনার 
কর্তব্য পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারেন। পরমেশ্বর প্রসাদে 
যেমন চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আনুকূল্য হয়, তেমনই অন্তরায়-ধবংসেরও : 
সহায়তা হয়; এইজন্য ষোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তরায়, 
নিরাসার্থ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করা বিশেষ উপযোগী ও. 
আবশ্যক । পূর্বে বল! হইয়াছে যে, যোগসিদ্ধি ও যোগফল- 
লাভের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির উপযোগিতা! সর্বাপেক্ষা অধিক। 
অবিশুদ্ধচিত্তে যোগ-সাধনার প্রয়াস কেবল পণ্ড পরিশ্রম মাত্র। 


,চিত্তবিশোধনের জন্য আরও যে সকল উপায় গ্রহণ করিত: 


জড়তা । সংশয় অর্থ-উভয় বিষয়াবগাহী জ্ঞান; যেমন, যৌগ ও যো" 
সাধন সমূহ সফল কি বিফল ইত্যাদি । প্রমাদ_-সমাধিসাধনে অমনোযো? 
আলশ্ত অর্থ--দৈহিক ও মানসিক গুরুত্ব ৰশতঃ কর্তব্য বিষয়ে প্রবৃি 
অভাব। অবিরতি অর্থ--ৰিষয়ভোগের তৃষ্ণ| ্রা্তিদর্শন অর্থ-_বিপরীত 
জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব অর্থ--সমাধির অনুকূল চিত্তাবস্থা লাভ করিতে না 
পারা। আর অনবস্থিতত্ব অর্থ--সমাধির উপযুক্ত ভূমি কথঞ্চিত লাভ 
করিলেও, তাহাতে মনের অস্থিতি। এই অবস্থাগুলি শ্বভাবতই চিত্তের 
স্থিরতা৷ বিনষ্ট করিয়! চিত্তকে নান! বিষয়ে বিক্ষিপ্ত কবে বলিয়া 'ৰিক্ষেগ/, 
'আর-সমাধির বিস্গ ঘটায় বলিয়া “অন্তরায় নামে কথিত হয়। 


হিন্দুদর্শন--পাতগ্রল। ১৪৭ 


গারা যায়, স্বয়ং সুত্রকার সে সকলেরও নির্দেশ করিয়। 
দলিতেছেন__ 

মৈ্রী-করুণা-মুদিভোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ 

পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত শ্চত্তপ্রসাদনদ ॥* ১/৩৩॥ 

স্ুখ-সন্তোগপরায়ণ ব্যক্তিতে মৈত্রীভাবনা, ছুঃখীর প্রতি 
ফর্ণা, ধাম্মিকে হর্ষ বা সহানুভূতি, আর পাপীর প্রতি উপেক্ষা, 
অর্থাৎ পাপীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা, এই কয়েকটা বিষয় হাদয়মধ্যে 
ভাবনা (সংস্কারবদ্ধ) করিতে পারিলে তাহারা সহজেই চিত্ত 
পরসন্নতা লাভ করে (১)। ইহা ছাড়া-' 
* প্রচ্ছদ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ।৮ ১৩৪ | 


প্রাণবাযুর যে শ্রচ্ছর্দন (যথারীতি বহিষ্ধরণ) ও বিধারণ শর্থা 
মধ্যে নিরোধ, তাহা দ্বারাও চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদিত হইতে 
পর। এখানে প্রচ্ছর্দন শবে প্রাণায়ামোক্ত রেটন, আর 
রণ শব্দে কুস্তক বুঝিতে হইবে । সুত্রে “পূরণের কোন কথাই 


৯) অভিপ্রায় এই ষে, চিত্ত স্বভাবতই শুদ্ধ--নির্মল; কেবল রাগ 
০৪ হিংসাদি দোষের সংস্পর্শে মলিন হইয়া থাকে। উল্লিথিত তাবনার 
ণ চিত্তের সেই 'মলিনতা৷ অপনীত হওয়ায় উহার প্রসন্রতী জন্মে । 
স্ধীতে মৈশআ্ীভাবনায় দ্বেষ বা! পরশ্রীফাতরভা নষ্ট হয়, ছঃখীর প্রতি করুণ। 
ভাবনাদ্ারা হিংসাপ্রবৃত্তি দূর হয়। পুণ্যকর্ম্ে সহান্ৃভৃতি ভাবনাদার। 
মীংসধ্য বা! অস্থয়াধুদ্ধি বিনষ্ট হয়। পাপীকে উপেক্ষা করার দরুণ পাপ- 
কর্মে আসক্তি ভিরোহিত হয়। এঁদকল দোষ ঘিন হইলেই চিত্তের 


প্রকাশ-শক্তি আপন! হইতেই অভিব্যক্ত হয়। 
| ২১৬ 







১৪৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ ॥ 


নাই; কিন্তু পূরণব্যতীত যখন রেচন ও ধারণ (কুস্তক) হইতে পারে 
ন1; তখন সূত্রে উল্লেখ ন থাকিলেও পূরণের কর্তব্যত। বুঝিতে 
হইবে। ফলকথা, প্রথমে বাহ বায়ুর দেহাত্যন্তরে পূরণ, অনন্তর 
দেহমধ্যেই বিশেষভাবে ধারণ, এবং অবশেষে অন্তনিরুদ্ধ সেই 
বায়ুর গ্রচ্ছর্দন করিতে হয় (3)। এইরূপে দীর্ঘকাল প্রাণায়াম 
করিলে রাজসিক ও তামসিক ভারগুলি বিদুরিত হইয়া যায়; ক্রমে 
সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থিরভাবাপন্ন 
হয়। এতদতিরিক্ত “ব্ষিয়বতী' প্রবৃত্তি প্রভৃতি আরও অনেক 
প্রকার উপায় আছে, সে সকলের সাহায্যেও চিতুপ্রসাদন কর! 
যাইতে পারে (২)। 
চিত্তপ্রসাদনের পক্ষে যতপ্রন্থুর উপায় আছে বা থাকিতে 
পারে, তন্মধ্যে 'ধ্যানের আসন সর্বাপেক্ষা শ্রেঠ। সেই জন্য 
সুত্রকার ধ্যানের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন-_ 
« বথাভিমত-ধ্যানাদ্বা | ?” ১৩৯ ॥ 
চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা সম্পাদনের পক্ষে ধ্যানের 
আরপ্ট্ুকতা সর্বববাদি-সম্মত। ধ্যানমাত্রই আলম্বন-সাপেক্ষ; বিনা 
আলম্নে কখনই ধ্যান হইতে পারে নাঃ অথচ সেই ধ্যানের 


পাপী 





(১) তাতৎপধ্য--কেহ কেহ বলেন, যোগাঙ্গ প্রাণায়াম ও করমাঙ্গ 
প্রাণায়াম গরম্পর ভিন্ন। কন্মাঙ্গ প্রাণায়ামে পূরক, কুস্তক ও রেচক, এই 
তিনের অপেক্ষা থাকিলেও আলোচ্য যোগাঙ্গ প্রাণায়ামে পুরকের আবশ্তকত| 
হয় না । উহার প্রণালীও স্বতন্ত্র; প্রথমতঃ কৌ বায়ুর বিরেচন (প্রচ্ছদন) 
করিয়ে; শেষে বহিঃস্থত ৰাযুকে বাহিবেই স্থির রাখিতে হইবে। 

(২) বিষয়বতী প্রতুত্ির কুগরা সমাধিপাদের ৩৫ স্তরে বিবৃত আছে। 


হিন্দুদর্শন-_-পাতগ্রল। ১৪৯ 


আলম্বন বন্তুটী যে, কি, বা কেমন হইবে, তাহাও কেহ স্থির 
করিয়া! বলিতে পারে না; স্বয়ং সূত্রকারও বলিতে পারেন নাই। 
কেবল এই মাত্র বলিয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছেন যে, যোগীর 
যাহা অভিমত-_মনঃপ্রিয়__যাহা দেখিলে তাহার চক্ষুঃ ও মনঃ 
স্বতই বিমুগ্ধ হয়, সেইরূপ কোন একটা বিষয়__বিষুদমুত্তি বা 
শিবমূপ্তি প্রভৃতি লইয়া ধ্যান করিতে হয়। তাহাতেই যোগীর চিত্ত 
স্থির ও প্রসন্ন হইয়। থাকে । চিত্ত একবার কোন বিষয়ে স্থিরতর 
হইলে, অন্য ত্রও তাহার স্থিরতা লাভ কর! দুঃসাধ্য হয় না । 
যথোক্ত প্রকার উপায় দ্বারা চিত্ত স্থির ও পরিমাজ্ভ্িত হইলে, 
যোগী চেষ্টা করিলেই সেই চিত্তদ্বার৷ অতি সূক্ষা-__পরমাণুপর্ধ্যস্ত . 
এবং অতি বৃহৎ-_মহত্তত্ব পর্যন্ত যে কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির বা 
একাগ্র করিতে সমর্থ হন। এইরূপে উতপন্ন একাগ্রতাই 
দম্প্রজ্ঞাত সমাধির “সমাপন্তি, শর্ষ-বাচ্য। 


[ লাধন্পাদ আআ জ্রিম্রীমোগ |] 

এপর্ধ্যস্ত যোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথ! বলা হইল, সে সমস্তই 
্জানযোগের কথা । জ্ঞান-সাপেক্ষ বা! জ্ঞানাত্বক শ্রদ্ধাদি উপায়ের 
মাহায্যে অগ্রে চিষ্ট স্থির করিতে হয়, পম্চা্ড যথাবিধি উপায়ে 
যোগসিদ্ধি লান্ত করিতে হয়, কিন্তু যাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী 
নহে-_ব্যুখিতচিন্ত (চঞ্চলচিত্ত), তাহাদের পক্ষে প্রথমেই জ্ঞান- 
যোগের সাহায্য লাভ কর! নিতান্তই অগন্তব; সুতরাং তাহাদের 
পক্ষে এ সকল উপায়দ্বারা৷ যোগসিদ্ধি ও যোগফল লাভ করা 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না । তাহাদের পক্ষে ক্রিয়াযোগই যোগ- 





১৫৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সাধনার প্রথম সোপান। তাহারা প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের সাহাযো 

আপনার অধিকার অঞ্জন করিবেন, পরে সোপানারোহণক্রমে 

অধিকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরপর উন্নত্ততর সাধনপথ অবলম্বন 

করিয়! যোগসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবেন (১)। এই অভিপ্রায়ে 

সূত্রকার প্রথমে জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া, দ্বিতীয় পাদে 
ক্রিয়াফোগের উপদেশ দিয়াছেন।-_ক্রিয়াোগ কি 1__ 
« তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ |, ২১ ॥ 

তপশ্যা (২), স্বাধ্যায় (প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ), 


্্পস 


(১) সাধারণতঃ চিত্তের জ্ঞানগ্রতিবন্ধক দোষ তিন প্রকার-_মল, 
বিক্ষেপ ও আবরণ । তন্মধ্যে মলদ্রোষ_রাগ দ্বেষ ও তন্মূলক বাসনা) 
বিক্ষেপ দোষ-রজোগুণের ্রব্তীজনিত চিত্তের চাঞ্চল্য ; আর আৰ? 
দোষ--অবিদ্ভা ব| ভ্রান্তিজান। ক্রিয়াযোগদ্ধার। মলদোষ, ধ্যানযোগ 
দ্বারা বিক্ষেপদোষ, আর বিবেকজ্ঞানদ্বারা আবরণদোষ নিবারধ করিতে 
হয়। মলদোষ মিবারণের জন্ত ক্রিয়াযোগ অনলম্বন করা প্রাথমিক 
যোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও আব্গ্ক। 

(২) শান্্ুবিহিত ক্লেশকর কর্মের নাম তপঃ।| দিদ্ধিলাতের 
যত রকম উপায় ব! সাধন আছে, তন্মধো তপন্তার মহিমা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। খধিগণ বলিয়াছেন-_-প্নাসাধ্যং হি তপন্ততঃ,* অর্থাৎ তগস্বীর 
অসাধ্য কিছু নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ তপন্যাকে ব্রন্গভ্ঞানের পর্ধ্য 
উপায় বলিয়াছেন--“ তপস! ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসন্ব--তপো ব্রহ্ম” অর্থাং 
তগই ব্্ক্ঞানের ্রকষ্ট সাধন ) অতএব তগত্তা্ধারা ব্রদ্ধকে জানিতে ই 
কর ইত্যাদি। ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঘলিয়াছেন-- 

"্ঝনারি-কর্মরেশ-বাসমাচিআ। প্রত্ুপস্থিতপবিষয়জাবা। চাশুদধিঃ নাস্তর 








হিন্দুদর্শন__পাতগ্রল। ১৫১ 


ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম ও কর্মফল পরম গুরু 
পরমেশ্বরে সমর্পণ করা, এই সকল অনুষ্ঠানকে “ক্রিয়াযোগ বল! 
হয়। যোগসিন্ধির উপায় বলিয়া এ সকল ক্রিয়াকেও যোগ' 
ধজ্ঞ। দেওয়া হইয়াছে। 

ক্রিয়াফোগের উদ্দেশ্য দুইটা--এক অভিলধিত সমাধি- 
সমু্পাদন, দ্বিতীয় সমাধির প্রবল প্রতিপক্ষ অবিষ্ভাদি পঞ্চবিধ 
ক্রেশের তনুতা-( ক্ষীণতা-) সম্পাদন । এ কথা স্বয়ং সুত্রকারই 
পরবর্তী_ 


* সমাধিভাবনার্থ: ক্লেশতনৃকরণার্থশ্চ 0১ ২1২ ॥ 
সূত্রে স্পঞ্টাক্ষরে বিবৃত করিয়াছেন। ক্রেশ কত প্রকার এবং 
সে সকলের নাঁম কি? তছুত্তরে সুত্রকার বলিয়াছেন__ 
*অবি্যাশ্মিতা-রাগ-দ্বেষাতিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশাঃ 0, ২৩॥ 
“রেেশ' পাঁচপ্রকার-_-অবিদ্ভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি- 
মিবেশ। অবিষ্ধা অর্থ_ ভ্রান্তিজ্ঞান--অনিত্যে নিত্যতা বুদ্ধি ও 
অনাত্মায় আত্মতাবুদ্ধি প্রভৃতি । অন্মিত৷ অর্থ_মহস্কার-_আত্মা 


 তপঃ সম্তেদমাপন্চতে__ইতি তপন উপাদানমূ। তচ্চ চিত্ত গ্রসাদনমবাধ- 
মানমনেনাসেব্যমিতি |” 

তাৎপর্য এই যে, চিত্তগত যে অপ্তদ্ধি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র 
কর্ম ও ক্লেশ বাদনার আনয় হইয়া আছে, এবং বিবিধ ভোগা বিষয় 
উপস্থাপন করাই যাহার প্রধান কার্য, সেই অবিশুদ্ধি কখনই তপন্ত। 
ব্যতীত বিনষ্ট হইতে পারে না; এই জন্যই তপন্তার প্রয়োজন । অবস্, 
সেই তপন্তাও এমন ভাবে করিতে হইবে, ধাহাতে চিত্তগত প্রসন্নতার 
কোন প্রকার হানি ন| ঘটে। 


১৫২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ও বুদ্ধিতে অভেদাভিমান। রাগ অর্থ_-অনুরাগ, অর্থাৎ সুখ ও 
শৃখসাধন বস্ত্রবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা | দ্বেষ অর্থ-_ দুঃখ ও দুঃখজনক 
বস্তুবিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসাবৃত্তি। সাধারণতঃ অনুরাগে 
লোকের প্রবৃত্তি ঘটায়, আর দ্বেষে তাহার বিপরীতভাব-_নিবৃত্তি 
জন্মীয়। অভিনিবেশ অর্থ__মরণাদিত্রাস ; অভিপ্রায় এই যে, 
প্রাণিমাত্রই জন্মজন্মান্তরে ভীষণ মৃত্যুযাতনা অনুভব করিয়াছে, 
বর্তমানেও সেই সংস্কার দুঢ়তরভাবে হৃয়-পটে সম্নিবদ্ধ রহিয়াছে; 
এই কারণে প্রাণিমাত্রই তাদৃশ অবস্থার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত থাকে। 
এই অবস্থাটা অজ্ঞ বিচ্ভত সকলেরই সমান ও অপরিহাধ্য । এই 
পাচ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিই সামান্যতঃ কলেশ-পদবাচ্য। 


ক্লেশমাত্রই অপ্রিয় 'ও উচ্ছেছ্ঘ কিন্তু অবিষ্ভার উচ্ছেদে 
যত্ত্রপর না! হইয়৷ বাহার! কেবল অস্মিতা প্রভৃতি ক্রেশের উচ্ছেদেই 
প্রয়াস পান, তাহারা সাময়িকভাবে কতকটা শান্তি পাইলেও পাইতে 
পারেন, এবং যোগপথেও কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইতে পারেন 
সত্য, কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা যোগাধিকার লাভ করা তাহাদের 
পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অতুযুক্তি হয় না; কেন না, 
তাহাদের জানিয়। রাখা উচিত যে,--. 


"্অবিদ্া| ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রস্থপ্ত-তনু-বিচ্ছিঙ্নোদারাণাম্‌ ॥% ২৪ 


পূর্নকথিত পাঁচপ্রকার ক্লেশই যথাসম্তব- প্রস্থপ্ত, তনু, 
বিচ্ছিন্ন ও উদার, এই চারি অবস্থার যে কোন অবস্থায় থাকিতে 
পারে। এক সময়ে উক্ত অবস্থা-চতুষ্টয় সম্ভবপর হয় না» কিন্ত 


হিন্দুদর্শন---পাতগ্রল । ১৫৩ 


পর্য্যায়ক্রমে সকল অবস্থাই সকলের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয়। রাগ 
( অনুরাগ ) নামক ক্লেশটা শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই 
অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । বিশেষ এই যে, শিশুর হাদয়- 
গত রাগ প্রস্থপ্ত অর্থাঞ্ড অনুদ্বদ্ধ, আর যুবকের হাদয়ে উহা উদার _. 
লন্ববৃত্তি অবস্থায় থাকে । রাগান্ধ ব্যক্তিও যদি নিরস্তর রাগ” 
বিরোধী চিন্তা ও চেষ্টা করে, তবে তাহার হৃদয়গত সেই রাগবৃত্তি 
ক্রমশঃ তনুতা ( ক্ষীণতা ) প্রাপ্ত হয়। আবার সেই রাগাস্ক 
ব্যক্তিই যখন ক্রোধের বশীভূত হইয়! পড়ে, তখন তাহার রাগ” 
বৃত্তি ক্রোধদ্ধার৷ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আর 
যখন যে সকল বৃত্তি উদ্ধদ্ধ হইয়া উপযুক্ত কার্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ 
হয়, সে সকল ক্লেশ-বৃত্তিকে উদার কহে। যেমন রাগযুক্ত 
ব্যক্তির হৃদয়ের অনুরাগ । | 

উক্ত অস্মিতাদি ক্লেশগুলি উল্লিখিত চতুনিবিধ অবস্থার যে 
কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, অবিষ্ভাই উহাদের ক্ষেত্র অথ 
উৎ্পপন্তিস্থান ; অবিষ্ভার সন্তাবে উহাদের সন্ভাব, আর অবিদ্যার 
অভাবে উহাদের অভাব সুনিশ্চিত; স্থৃতরাং উহারা সকলেই 
অবিষ্তাপ্রসূত-্দঅবিষ্ঠাত্বক। যোগী প্রথমে ক্রিয়াযোগের 
সাহায্যে উহাদের ক্ষীণদশা আনয়ন করেন, পরে প্রসংখ্যান বা 
ধ্যানরূপ অগ্নিদ্বার৷ উহাদিগকে দগ্ধপ্রায় করিয়া! রাখেন; তখন 
অভীষ্ট সমাধিসাধনা তাহার পক্ষে সহজ ও স্তগম হইয়া! 
থাকে। পক্ষান্তরে উদ্ত' ব্লেশরাশিই জীবগণের সর্বববিধ 
অনর্থের নিদান। কেন না, 


১৫৭ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


« ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ে। দৃ্টাদৃষ্ট'অন্মবেদনীয়ঃ।” ২1১২1 
* সতি মূলে তদ্বিপাকে। জাত্যাযুর্ভোগ1ঃ 1” ২ ১৩॥ 


ব্লেশই বস্তুতঃ শুভাণুভ কর্্মাশয়ের--ধন্ম ও অধর্দ্ের 
গুলকারণ (১)। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ হইতেই ধণ্ন বা 
ঘধন্মী আর্ধ হইয়া থাকে, এবং ক্রেশ বিদ্যমান থাকিয়াই 
এ সকল কর্ম্মাশয়ের ফল--জন্ম. আয়ু ও ভোগ নিষ্পম্ন করিয়! 
থাকে। এ মকল্প ফলের মধ্যে কতকগুলি ইহজম্মে অনুভব- 
যোগ্য, আবার কতকগুলি ফল জন্মান্তরোপভোগ্য হইতে পারে; 
কিন্ত সমস্ত ফলেরই মুলকারণ সেই অবিষ্ভাদি ক্লেশ (২)। 


পপ সস সপপপ্পপাশপাশীপসী পি 


(১) এখানে বলা আবশ্তক য়ে, ক্লেশমাত্রেরই ঢুইটী অবস্থা, একটা 
গুল, অপরটা সৃক্ক। স্থল ক্লেণ বৃত্তিরূী, আর হৃগ্ম ক্লেশ বাঁসনান্বরূপ। 
তন্মধ্যে বৃত্যাত্মক গল ক্রেশগুলিকে প্রথমে ক্রিয়াষোগত্বার! ক্ষীণ করিয়া 
শেষে শ্রসংখ্যানান্মিদ্বারা দগ্ধ ( নির্বাঞ ) করিতে হয়, কিন্তু সুঙ্্ম বাসনারূগী 
কেশ লম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্তপ্রকার। সে গুলির উচ্ছেদ করিধার কোন 
উপায় নাই। চিত্ত যত দিন থাকিবে, উহ্ারাও ততদিন থাকিবেই। 
চিত্ত যখন আপনার কর্তব্য লেষ করিয়া! ম্বকারণে লক্পপ্রাপ্ত হইবে, তখনই 
উহাদের বিলম্ব হইবে। হৃত্রক্কার এই কথাটী “তে, প্রতিপ্রসবহেয়াঃ 
কুক্াঃ।% (31১) সুত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হ্ুত্রস্থ প্রতি প্রসব! 
রথার অর্গ লয়। অর্থাৎ চিতুলয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহাদ্বের বিলয় হয়। 
তাহার পূর্মে হয় না । 

(২) ঘ্বভিগ্রায় এই যে, যোগীর গ্রযদ্নগত শীব্রতার ভারতম্যান্ুনারে 
ক্্মীশম়ের ফীরা ইহজন্মে ৰা পরজস্মেও অনুভূত হইতে পারে। মধ 
স্ীত ংবেঠা মন্ত্র, তপন্ত| ও সম্মুখিন! ঈশ্বর। দেবতা ও মহামুভবগণের 


হিন্দুদর্শন-__পাতঞ্জল। ১৫৫ 


অবিষ্ঠামূলক ধলিয়াই কর্ম্নলন্ধ ফলমাত্রই ছুঃখময় ঝ| দুঃখবহুল। 
অন্ঞানান্ধ লোকেরা ইহা! বুঝিতে ন! পারিলেও। যাহার! বিবেকী-- 
প্রকৃত ভাল মন্দ বা সুখ দুঃখ বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ, তাহার! 
জাগতিক সর্বববিষয়েই ছুঃখবাহুল্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
দুঃখের অব্যাহত অধিকার সার্ববত্রিক হইলেও ভোগরাজ্যে উহা 
আরও স্ফ'্টতরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়। থাকে । কারণ' ভোগ 
ঘতই রমণীয় হউক ন| কেন, পরিণামে অর্থা ভোগাবসানে 
দুঃখ সমুণ্পাদন না করিয়! বিরত হয় না। তাহার পর, পরকে 
গীড়া না দিয়া, অথব! ভোগে বঞ্চিত না করিয়া! কখনও কোনও ভোগ 
সম্ভবপর হয় না; সৃতরাং পরসন্তাপজ ভোগে দুঃখ অবশ্যস্তাবী । 
বিশেষতঃ অনুরাগ হইতে, যে ভোগপ্রবৃত্তি জম্ম, সেই ভোগ 
হুইতেও আবার তদনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়; সেই সংস্কার 
জাগরিত হইয়া লোককে পুনরায় ভোগে নিযোজিত করে। কোন 
প্রকারে সেই ভোগে বাধা ঘটিলেই দুঃসহ দুঃখ আসিয়। উপস্থিত 
হয়; এইরূপে জগতের সমস্ত বিষয়ই বিবেকীর নিকট দুঃখময় 
বলিয়। পরিগণিত হয়। অধিকন্তু, সমস্ত জগতই যখন ত্রিগুণময় 
স্বখ। দুঃখ ও,মোহ যখন ত্রিগুণেরই স্বাভাবিক ধর্ম, তখন জগতে 





আরাধনায় বা অৰ্ঞায় যে পুণ্য-পাপময় কর্মাশয় নিষ্পনন হয়ঃ তাহার ফল 

ইহজন্মে--সগ্ঃ সন্ভঃ প্রকটিত হয়, যেমন নন্দীশ্বরের দেবত্ব এবং নহুষের 
অন্তগরত্ব প্রাপ্তি। আর যে নকল শুভাশুভ কর্মমাশয় তীব্র সংবেগে 
মম্পাদিত নহে, দে সকলের ফল পরজন্মে গ্রকটিত হয়, সাধারণভাবে 
অনুষ্ঠিত করণামাত্রই ইহার দৃাসতসথল। 





১৫৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 

দুঃখসন্বন্ধরহিত কোন বস্তই থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই 
জগতকে দুঃখময় বলা অসঙ্গত হয় নাই বা হইতে পারে না (১)। 
খই বিষম ছুঃখ-বহ্ির তীব্র তাপে কাতর হইয়াই বিবেকী জন-__ 
কেবল বিবেকী কেন, জীবমাত্রই উহার আত্যন্তিক উপশম কামনা 


করিয়া থাকে। 
ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যেমন জীবমাত্রেরই অবিসংবাদিত 


উদ্দেশ্য, তেমনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দেশ কাই আর্ষ শান্ত্রে_ 
বিশেষতঃ আন্তিক দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য । আলোচ্য 
যোগশান্ত্ও সেই লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত হয় দাই । সেই লক্ষ্য- 
পথ পরিশোধনের মানসে যোগদর্শন চিকি€ুসাশাস্ট্রের ন্যায় সমস্ত 
'াস্ত্রার্থকে চারিভাগে বিভন্ত। করিয়াছেন--এক “হেয়” দ্বিতীয় 
হেয়হেতু, তৃতীয় হাম ও চতুর্থ-হানের উপায়। তন্মধ্যে ছুঃখ 
স্বভাবতই অপ্রিয়; স্থৃতরাং সকলেরই বর্জনীয় ; এইজন্য “হেয় 
নামে অভিহিত । বিশেষ এই ষে, অতীত দুঃখ নিজেই বিন, 
আর উপস্থিত ছুঃখ, যাহার ভোগ চলিতেছে, তাহারও নিঘারণ 
কর! সম্ভব হয় না; কাজেই ধলিতে হইবে যে,-- 


“হেয়ং তুঃখমনাগতম্‌॥৮ ২.১৬॥ 


0১) সব্ধবিষক্লের দুঃখময়ত্ব জ্ঞাপমের অভিপ্রায়ে স্বয়ং হ্ত্রকার 
ধলিয়াছেন__-“পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃটধ গু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং 
বিবেকিনঃ ৮ ২1১৫ ॥ 

ইহার তাৎপধ্য ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন-__দ্ষথ| উর্ণাতন্তঃ অক্ষি- 
পাত্রে স্তন্তঃ স্পর্শেন হুংখয়তি, নাস্তেষু গাত্রাবয়বেষু, এবম্‌ এতানি ছুঃখানি 
'ক্ষিপান্রকল্পং যোগিনমেব রি্নস্ত, নেতরং প্রত্তিপত্তারম্‌।” ইতি। 


হিন্দুদর্শন-_পাতগ্রল। ১৫৭ 


ধাহা অনাগত--এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, 
তাদৃশ ছুঃখই লোকের পক্ষে হেয়; সুতরাং তদ্বিষয়েই সকলের 
যত্রশীল হওয়া কর্তব্য । 

কথিত দুঃখ যতই অপ্রিয় হউক না কেন, এবং তদুচ্ছেদের 
নিমিত্ত লোকে যতই যত্ব করুক ন! কেন, যতক্ষণ উহার মুল- 
কারণ জানিতে পার! ন| যায়, ততক্ষণ সমধিক ইচ্ছা, একান্তিক 
আগ্রহ ও তীব্র ফত্বু সত্বেও অভিমত দুঃখ নিবৃত্তি কোন মতেই হয় 
না ব! হইতে পারে না। এইজন্য ছুঃখহানেচ্ছ,র পক্ষে সর্ববাদো 
এ হেয় দুঃখের নিদান নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। সেই 
আবশ্যকতা বুঝিয়া স্বয়ং সুত্রকার বলিয়াছেন__ 

পদরষ্টদৃশ্তয়োঃ সংযোগো হে়হেতুঃ |” ২1১৭ 

দ্রষ্টা--পুরুষ ও দৃশ্য__বুদ্ধি এবং বুদ্ধিতে প্রতিফলিত বিষয়" 
সমুহ, এতদুভয়ের যে, সম্বন্ধ অথণৎ প্রাক্তন কম্্মানুষায়ী যে 
ভোগ্য-ভোক্তভাব, তাহাই পূর্বেবাক্ত 'হেয়'-পদবাচ্য দুঃখের নিদান। 
অভিপ্রায় এই যে. নিত্য ঢৈতন্যরূপী পুরুষ প্রকাশস্বভাব হইয়াও 
যা'কে তা'কে দর্শন করে না, একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিগত বিষয় সমূহ 
ছাড়।৷ অপর স্বোন বিষয়ই দেখিতে পায় না। এইজন্য বুদ্ধি ও 
তদারূট বিষয়ই পুরুষের দৃশ্যমধ্যে পরিগণিত। প্রাক্তন কণ্মা- 
মুসারেই পুরুষ বুদ্ধি ও তদারূঢ় বিতিন্ন বিয়যকে আপনার 
প্রকাশশক্তিদ্বারা উদ্ভাসিত করিয়! থাকে ; তাহার ফলে উদাসীন 
পুরুষ হয় দ্রষটা (ভোক্তা), আর জড়স্বভাবা বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তি 
সমূহ হয় দৃশ্য । এই দরষট-দৃশ্যভাবই ভোক্কৃভোগ্যভাব 


১৫৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 
নামে পরিচিত, এবং 'সংযোগ” নামে অভিহিত। উক্ত সংযোগই 
পুরুষের তোতৃত্ব ও বুদ্িগ্রভৃতির ভোগ্যত্ব প্রকটিত করিয়! থাকে। 
এই জঙ্য স্বয়ং সুত্রকারও লংযোগকেই দৃশ্যগত স্বত্ব ও দ্রষ্টু গত 
স্বামিত্ব বোধের হেতু বা উপাঁয় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন (১)। 
এখন জিজ্ঞাশ্য এই যে, উপরে সর্ববানর্থের নিদানভূত যে 
, সংযোগের কথা বিবৃত কর! হইল, সেই সংযোগ কোথা হইতে 
আইসে ? নিত্য সর্ববগত আত্মার এই অভিনব স্ব-স্বামিভাবরূপ 
সংযোগের প্রকৃত কারণ কি? এতদুত্তরে সুত্রকার বলিতেছেন__- 
* তন হেতুববিস্তা 1 ২1২৪ ॥ 


পর্ব্বোন্ত অবিদ্তাই সেই সংযোগের হেতু বা প্রবর্তক। 
জীবগণ অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছিন্ক্টীবে যে অবিদ্থার আরা- 
ধনায় আত্মনিয়োগ করিয়৷ আমিতেছে, এবং যাহার প্রভাবে জীবগণ 
অনিত্য) অশুচি ও অনাত্ম বস্তুতে নিত্য শুচি ও আত্মবুদ্ধি পোষণ 
করিতেছে; সেই মহামহিমশালিনী অবিষ্ভাবই অনতিত্রমনীয় 
প্রভাবে অসম্গ চৈতন্যরূপী আত্মার সহিত অনাত্মা-_দৃশ্য বস্তুর 
স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া! থাকে ; সেই সংযোগই আবার 


শিপ শপ 





(১) শুত্রকার বলিয়াছেন__. 
দ্ব-স্বামিশক্যোঃ স্বরপোপলব্ধিহেতৃঃ সংযোগঃ | ২।২৩।॥ 
অর্থাৎ দৃশ্যের সহিত ভ্রষ্টার সংযোগ হয় বলিয়াই চেতন পুরুষ দৃশা 
জগতের ভোক্তা হয, আর দশ্য জগৎ পুরুষের ভোগ্য হয়। সংযোগ না 
হইলে বা ন! থাকিলে পুরুষের স্বামিত্ব, আর দৃশ্যের স্বত্ব ( ভোগ্যত্ব) হয় 
' লা, এবং থাকে ন|। 


হিন্ুদর্শন--পাতগজল ॥ ১৫১ 


ংসারাসন্ত জীবনিবহের সর্ববিধ দুঃখভোগের প্রবর্তক 
স্থৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবগণের ছুঃখ সংযোগপ্রসূত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে অবিদ্ভাই উহ্ার মুলকারণ; অতএৰ যতক্ষণ 
তবিষ্যা বিধ্বস্ত না হুয়, ততক্ষণ কাহার পক্ষেই এই ছুঃখধারা 
সমুচ্ছেদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য 
যোগী পুরুষকে সর্ববাদৌ অবিষ্তা বিধ্বংসক্ষম বিবেকজ্ঞানের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেন না, বিবেকঞ্ঞানই অবিবেক- 
ংসের একমাত্র কারণ ঝা! উপায়। স্বয়ং সুত্রকারও এই 
যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন-_ 
" বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ1% ২২৬ 
বিপ্লব-সম্ষন্ধ শূন্া বিবেকখ্যাতিই দুঃখঙহানের উপায়। বিপ্লব 
অর্থ--বিপর্য্যয় বাঁ ভ্রান্তিজ্ঞান। অবিষ্ভানিবৃত্তির জন্য সেই 
প্রকার বিবেকজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়, যাহাতে কোন প্রকার 
ভ্রমপ্রমাদাদির সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ না থাকে॥ ভ্রান্তিসংকুল 
বিবেকঞ্ভান বস্তুতঃ বিবেকভ্গানই নহে) সুতরাং তাহ দ্বার 
অবিদ্যাত্বক অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না, বা হইতে পারে না (১)। 





(১) সাংখ্যকার কপিল বলিয়াছেন-_“ নিয়তকারণাৎ ত্র" 
চ্িতিধরণস্তবং | অর্থাৎ অবিগ্ভানিবৃত্তির পক্ষে একটামাত্র কারণ 
নির্দিষ্ট আছে; সেই কারণের দ্বারাই অবিগ্ঠার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, 
ভন্য উপায়ে নভে । অন্ধকারনিবৃত্তির জন্য যেরূপ আলোক একমাত্র 
নি্দি কারণ, তন্রুপ অবিষ্ঠানিবৃত্তির জন্যও বিবেকজ্ঞানই একমাত্র 
নি্দি কারণ, ইত্যাদি। 


১৬০ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


আলোক সংস্পর্শগাত্র যেমন চিরনিহিত অন্ধকাররাশি ধিদুরিত 
হয়, তেমনি ঘভ্রান্য বিশুদ্ধ বিবেকজ্ঞান সমুদিত হইবামাত্র জীবের 
চিরসঞ্চিত ভাবিষ্য। ব| অবিবেকজ্ান বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
পুতরকার বলিতেছেন__ 
“তদভাবাং সংযোগাভাঝে হানং, তদ্দূশেঃ কৈবল্যম্‌ |) ২1২৫। 
অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানোদয়ে ভোক্ভৃ-ভোগ্যভাবাত্মক সংযোগের 
অবসান হয়; তাহার কলে পুর্ববকথিত হেয় দুঃখের বিনাশ ঘটে ; 
সেই ছুঃখধ্বংসই যোগশান্ত্রে হানবৃহনামে অভিহিত 
হইয়াছে । এই ষে, সমস্ত দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি বা হান, 
তাহাই চৈতন্যরূগী পুরুষের কৈবল্য (কেবলীভাব) বা! মুক্তি। 
এবংবিধ অবস্থাতেই পুরুষ স্বরূপর্তিষ্ঠ ও শ্বস্থ হইয় থাকে। 
তখন আর বুদ্ধিগত বিষয়াকার বুন্তিরাশি প্রতিফলিত হইয়া! নির্মল 
নিক্রিয় পুরুষকে কলুষিতপ্রায় করিতে পারে না; তখন পুরুষের 
বত্তি-সারূপ্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া যায়, এবং 
এখানেই জীবের সমস্ত কর্তব্যতা পরিসমাপ্ত হয়। তখন তাহার 
জদয়ে নিজের কৃতকৃত্তাতাসুচক কেবল এইরূপ প্রতীতি হইতে 
থাকে যে, আমাকে যাহা ত্যাগ করিতে হঈবে, সেই সমুদয় হেয় 
বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তৎসন্বন্ধে আর কিছুই জানিবার 
নাই। “হেয়” দুঃখের সমুৎ্পাদক 'ক্লেশ'সমুহকে ক্ষয় করিয়াছি; 
উহাদের অন্বদ্ধে ক্ষয় করিবার আর কিছুই নাই। নিরোধ-সমাধির 
সাহায্যে ছুঃখহানিরূপ মুক্তিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এ সম্বন্ধে 
আর কিছু প্রত্যক্ষ করিবার ্বাই। ইহা ছাড়া, আত্মা ও অনাত্মার 


হিন্দুদর্শন___পাতঞ্জল। ১৬১ 


পার্থক্যোপলব্ধিকপ যে বিবেকখ্যাতির সাহায্যে হেয়-ছুঃখের 
নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে, সেই বিবেকখ্যাতিকেও হৃদয়মধ্যে . 
স্থিরপদ্ করিয়াছি। আরও তাহার মনে হয়,_:এখন আমার 
বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে (কর্তব্য শেষ করিয়াছে)। বুদ্ধিগত সত্বাদি 
গুণত্রয় পর্ববতশিখরচ্যুত পাষাণখণ্ডের ন্যায় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া নিজ- 
নিজ কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; উহাদের আর পুনরুখানের 
সম্ভাবনা নাই। এখন আমার আত্মা বৃৰ্তি-সম্বন্ধ রহিত হইয়! 
কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন 
এই সাত প্রকার প্রতীতি ছাড়। আর কোনও চিন্তা তাহার হৃদয়ে 
স্থান পায় না। যোগশান্্র এতদবস্থার যোগীকে “কুশল' নামে 
বিশেধিত করিয়াছেন । 

এ কথ! খুবই সত্য যে, যে লোক এহিক ও পাঁরলৌকিক 
বিবিধ ভোগরাজ্য হইতে মনকে বিরত রাখিয়। তীব্র সাধনার 
সাহায্যে বিমল বিবেকজ্ঞান দ্বারা সর্ববছুঃখের নিদান চিরসঞ্চিত 
জবিষ্ার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছেন-_ সম্পূর্ণরূপে 
কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তিনি যে, সত্য সত্যই কুশল (কর্তব্য-নিপুণ), 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

[| আলোচনা ] 

এ পর্য্যন্ত যোগ, যোগলক্ষণ, যোগবিভাগ এবং যোগ- 
সিদ্ধির উপায়-পদ্ধতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে ; এবং 
সেই প্রসঙ্গে চিন্ডের বৃত্তিবিভাগ, প্রমাণাদির ভেদ ও অভ্যাস- 
বৈরাগ্য প্রভৃতির কথাও আবশ্বকমতে কথিত হইয়াছে। ইহার 

১১ 


১৬২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


গর রাজযোগে অনধিকারী লোকদিগের পক্ষে অবশ্য করণীয় 
ক্রিয়াযোগ, তন্তেদ ও তননুষ্টানের উপযোগিতা প্রভৃতিও 
সাধারণভাবে দেখান হইয়াছে। অনন্তর যোগশান্ত্রোক্ত হেয়, 
হেয়হেত, হান ও হানোপায়, এই চতুধিধ বুহের সম্বন্ধেও 
যথাস্তব সমস্ত বিষয় বণিত হইয়াছে। উক্ত ব্যুহচতুটয়ের মধ্যে 
দুঃখ ও দুঃখজনক পদার্থমাত্রই জীবগণের প্রধানতঃ হেয়। অবিষধ| 
বা বিপর্ধযয়জ্ঞান আবার সেই হেয় পদার্থগুলিকে জীবের সম্মুখে 
আনয়ন করে; এইজন্য অবিষ্ভাই প্রকৃতপক্ষে হেয়ের হেতু। হেয় 
দুঃখের নিবারণ করিতে হইলে, অগ্রেই হেয়-হেতু বিদ্যার উচ্ছেদ 
কর! আবশ্যক হয়। বিষ্কা। ব| বিবেকজ্ঞান ব্যতীত অধিদ্ার উচ্ছেদ 
কখনই সম্ভবপর হয় না; এই কারণে বিবেকজ্ঞানই হেয়হানের 
(দুঃখনিবৃত্তির ) একমাত্র উদ্ধীয়। সেই বিবেকজ্ঞান-__আত্বা 
ও অনাত্মার (বুদ্ধির) পার্থক্যানুভূতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ববানার্থর 
নিদবানভূত অবিষ্তাঁর উচ্ছেদসাধন করে ; এইজন্য বিবেকজ্ঞানাকেই 
হানোপায় বল! হইয়া থাকে। এই হেয়-হানই (দুঃখনিবৃক্তিই ) 
সর্ববজীবের একমাত্র লক্ষ্য; এবং যোগ-্পাধনার চরম ফল। 
এবংবিধ অবস্থায় বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত ন! হওয়ায় পুরুষ 
তখন আপনার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; তজ্জন্য এই অবস্থার নাম 
হইতেছে-_কৈবল্য। কৈবল্য আর মোক্ষ একই পদার্থ। এখানেই 
দেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতির (বুদ্ধির) কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয়; 
তখন উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া! যাইয়া চিরদিনের জগ্গ 
শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করে। 


হিন্নুর্শন-*পাতঞ্জল। ১৬৩ 
[ ষোগাঙ্গ-সাধন! ] 
ূর্ব্বেই বৃ! হইয়াছে যে, মানবের মন স্বতাবিতই মলদোষে 
দুষিত__অতি [লিন। সেই মলদোঁষ অপনীত না হইলে মনের 
বিশুদ্ধি অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বচ্ছতা কখনই আবিভূতি হয় না। 
অনিশুদ্ধ মনে তত্বদর্শন বা বিবেকখ্যাতি কখনই প্রকাশিত হয় না, 
ও হইতে পারে না; অথচ বিবেকখ্যাতি ব্যতীত ছুঃখনিবৃত্তিরও আর 
দ্বিতীয় উপায় নাই | এইজন্য যোগী পুরুষকে প্রথমেই চি্বিশো- 
ধনে যত্রপর হইতে হয়--ফত্বুসহকারে যোগাঙগসমূহের অনুষ্ঠান 
করিতে হয। কারণ,-- 
«যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিব! দিবেকখ্যাতেঃ ॥৮ ২1২৮ ॥ 
যোগাঙ্গের স্বরূপ ও সখখ্যা পরে বলা হইবে। চিত্তবিশো- 
ধনের জন্য নিরন্তর যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে মনের সমস্ত মল 
অপনীত হয়, মন বিশুদ্ধ স্কটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও প্রকাশময় হয়। 
ঙখন মানসিক জ্ঞানদীপ্তি এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, বিবেকখ্যাতি 
পর্য্যন্ত তাহার অনায়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে। বিবেকখ্যাতি সমুখ- 
পা্দন করাই চিত্ত-বিশোধনের মুখ্য ফল; তত্তিন্ন আর যাহা কিছু হয়, 
সে সমস্তই উহার গৌণ ব! আমুষজিক ফলমাত্র (১)। যোগী পুরুষ 


পাশ পপি 














পপ পপ পপ সপ পাপা শশী পপি? 


(১) অভিপ্রায় এই যে, “আমে ফলার্থে রোপিতে । চছায়া"গন্ধাধনূং- 
গগ্েতে” অর্থাৎ ফলের জন্ত আত্বুক্ষ রোগণ করিলেও। তাহার 
ছায়া ও গম্ধলাভ যেমন আম্তুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়, ঠিক 
তেমনই বিবেকখ্যাতির উদ্েস্তে চিত্বশোধন করিলেও অন্তান্ত বিভূতিসকল 
উহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়। 


১৬৪ | ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


এ সকল আনুষঙ্িক ফলে আসক্ত ন| হুইয়া মুখ্য ফল বিবেকখ্যাতি 
লাভেই সমুণ্ন্ুক হুইবেন। যোগাঙগ প্রধানত কি, এবং কত্ত 
প্রকার, তাহা বল! হইতেছে-_ 


“্যম-নিয়মাসন-প্রাণায়া ম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধযোহষ্টাবঙ্গানি ॥ 
২।২৭। 


যোগাঙ্গ অর্থাৎ যোগসিদ্ধির বিশিষ্ট উপায় আটগ্রকার,__ 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও 
সমাধি। তন্মধ্যে যম অর্থ_-বাহ্‌ ও আন্তর ইন্জ্িয়গণের ক্রিয়া 
ও বৃত্তির সংকোচসাধন ; অর্থাঙ উচ্ছ.খল ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকে 
স্থপথে পরিচালিত করা । উক্ত যম ধর্ম্নটা পাঁচভাগে বিতক্ত।_ 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যাভাব), ব্রহ্ষচর্্য ও অপরিগ্রহ 
(পরের প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ ন| করী)। হৃদয়ের মধ্যে অহিংসাবৃত্তি 
সম্যক প্রতিষিত করিতে পারিলে, কেবল যে, হাই হ্থায় 
হইতে হিংসাবুত্তি চলিয়! যায় তাহ! নহে, পরন্তু,__ 

“অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধো। বৈরত্যাগঃ॥£ ২৩৫ ॥ 

( অহিংসাবৃত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ) তাহার সন্নিহিত 
প্রাণীদিগের হৃদয় হুইতেও বৈরবুদ্ধি চলিয়! যায়; তাহারাও 
কাহাকে হিংসা করে না (১)। সংযমের দ্বিতীয় স্তর--সত্য- 


(১) তাৎপর্যয-_প্রাণিমাত্রই অল্লাধিক পরিমাণে হিংসাবৃত্তি হারে 
পোষণ করিয়। থাকে, এবং হিংসামাত্রই হৃদয়ে রঞ্জ; ও তমোগুণ বৃষধি 
করিয়া থাকে; এই জন্ত মনুত্যমাত্রেরই হিংসা হইতে নিবৃত হা 
উচিত। কেহ কেহ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের মীমায় আবদ্ধ করি 


হিন্দুদর্শন-__-পাতগ্রল। ১৬৫ 
মি্ঠা। অসত্যই পাপের প্রধান কারণ। যেখানে পুর, সেখানেই 
অসত্যের তাগুবন্ত্রীল। পাপী কখনই অসত্যের আশ্রয় ন! 
লইয়! স্থির থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, সত্যবাদী কখনও 
গাপকাঁধ্য করিতে পারে না। সত্য কথা বলিলে পাপীর পাপ- 
কার্য্য অচল হইয়! পড়ে। এই কারণে, পাপপ্রবৃত্তি নিরোধের 
জনয প্রথমেই সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু সত্যের ভান 
করিয়া! অসত্য বলিলে, তাহাতে চিত্তশুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। 
এই কারণে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রকৃত সত্য ব্যবহার করিতে হয়, 
কপট সত্য নহে। 

স্তেয় অর্থ-_চৌর্ধ্য। পরকীয় বস্তুতে উগকট অভিলাষ ন! 
থাকিলে চৌর্্যপ্রবৃত্তি জম্মে না। পক্ষান্তরে, চৌ্য দ্বারাও 
এরূপ অভিলাষ ও অসদৃত্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
৷ এইজন্য চিত্রশুদ্ধিকামী পুরুষকে অস্তেয় ভাবনা করিতে হয়। 
চতুর্থ সংযম- ব্রক্ষচর্যয | ব্রহ্ষমচর্ধ্যের সাধারণ অর্থ ইন্দিয়সংযম, 
আর বিশেষার্থ--গুণ্ডেন্দিয়সংযম বা বীর্ষ্যরক্ষা! | বীর্ধ্যহীন লোক 
হিংসাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে | যেমন মত্তীবীর গক্ষে মত্ত ভিন্ন 
প্রাণীর হিংসা না কর! | তীর্থক্ষেত্রে হিংসা! না করা। তিথিবিশেষে বা 
ক্রান্তিগ্রভৃতি সময়ে হিংসা ত্যাগ করা, এবং কোন ব্রাহ্মণ বা শরণাগত 
ব্যক্তির জন্ত কেবল হিংস| করা, তততিন স্থলে হিংসা! না করা। এ মকলও 
অহিংস! ব্রত সত্য, কিন্ত যেলোক কোন দেশে, কোন কালে বা কোন 
অবস্থায়ই হিংসা না করে, তাহার সেই অহিংস মহাব্রত নামে 
পরিচিত, এবং তাহাকেই “অহিংসাপ্রতিষ্ঠ বলা হয়। তাহারই নিকটস্থ 
থাণীর বৈরবুদ্ধি বিলোপ পায়। | 





১৬৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সহজেই উতৎসান্ী বর্জিত হইয়! থাকে; সুতরাং সেরূপ লোকের 
দ্বার! ক্লেশসাধ্য যোগসাধনা কখনই সন্তবপর হয় না, বা হইতে 
পারে না। আতঃপর সংযমের পঞ্চম বিভাগ হইতেছে 
অপরিগ্রহ,-পরের প্রদত্ত বস্ত্র গ্রহণ না| করা। ইহাদ্বার 
মনের ভোগপিপাস! প্রশমিত হইয়। খাকে। যাহার ভোগা- 
কাঙক্ষ! নাই, তাহার পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতাও 
নাই, বা থাকে না। ভোগের জন্যই পরদ্রব্য গ্রহণ করিবার 
আবশ্ুক হয়। তোগের ফল ইন্ট্রিয়গণের ভোগ-লালসা| বন্ধিত 
করা; যতই অধিক পরিমাণে বিষয়'ভোগ কর! যায়; ভোগ- 
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের লালসাও ততই বৃদ্ধি পায়; তাহাতে বৈরাগ্যের 
সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়! যু। অতএব বৈরাগ্যাভিলাধী 
ব্যক্তি ভ্রমেও পরদ্রব্য গ্রহণে মনোনিবেশ করিবে না। এই 
প্রকুংরে হিংসাদি বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিলে যোগীর যোগ- 
সাধনা মহজ ও স্থগম হইয়। থাকে। 


উল্লিখিত হিংসাদি কার্ধ্যগুলি সাধারণতঃ তিনভাবে অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে। প্রথমতঃ নিজে করা, দ্বিতীয়তঃ অপরকে দিয়! 
করান, তৃতীয়তঃ অপরের তথাবিধ কাধ্যে অনুর্মোদন করা। যেমন 
কোন লোক ধান্িকতার তান করিয়া বাহ সাধুত প্রদর্শন করত 
সাক্ষাণ সম্বন্ধে প্রাণিহিংসা করে না, মিথ্যাকথ! বলে না, এবং 
পরের ব্রব্যও চুরি করে ন! সত্য) কিন্তু অপরকে এ সমুদয় কার্ধ্য 
নিয়োজিত করে, অথব| পরকৃত এ সকল কার্য্যে অনুমোদন ব৷ 
উৎসাহ প্রদান করে। বুঝিতে হইবে যে, এঁ প্রকার কপটাচারে 


হিন্দুদর্শন--পাতগ্রল। ১৬৭ 


তাহাদের চিত্ত শুদ্ধি ন৷ করিয়৷ বরং পাপের পথই স্ষ্ুধিক প্রশস্ত 
করিয়। দেয়। 

যোগশাস্দ্রে উক্ত সংষযমের বিপরীত ক্রিয়াগুলিকে- হিংসা, 
অসত্য ( মিথ্যা কথ| বলা ), স্তেয় ( চৌর্্য ), বীর্যক্ষয় ও পরি- 
গ্রহকে “বিতর্ক নামে অভিহিত কর। হইয়াছে । এই বিতর্ক 
স্বয়ংকৃতই হউক, অথব1 অপরের দ্বারাই সম্প।দিত হউক, কিংব| 
অনুমোদিতই হউক, এ সকলের ফল--অনন্ত দুখ ও অজ্ঞান; 
এইজন্য যোগিজনের পক্ষে এ সকল শবশ্য ধর্জনীয়। চিরাভ্যস্ত 
এ সকল বুত্তি ইচ্ছামাত্রেই পরিত্যাগ করা যায় না। এই 
জগ্য মনে মনে ইহাদের অনিষ্টকারিত। সর্ববদ| ভাবন। করিতে 
হয়। সেই দৃঢ়তর ভাবনার ফলে এ সকলের নিবৃত্তি সহজ ও 
নখসাধ্য হয়। উল্লিখিত সংঘম সম্পাদনের পর দ্বিতীয় যোগান 
নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিয়ম কি? এবং কত প্রকার ? 
তদুত্তরে বলিতেছেন__ 

“শৌচ৮-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর গ্রণিধানানি নিয়ম12 1” ২৩২ ॥ 

শৌচ অর্থ বিশুদ্ধি। তাহা দ্বিবিধ_বাহ ও আত্যন্তর। 
তম্মধ্যে জল ও মৃত্তিকারদি দ্বার! প্রন্মালন এবং পবিত্র আহাধ্য 
গ্রহণ প্রভৃতি ধা শৌচ, আর চিন্তগত বাসনামল ক্ষালনের নাম 
আভ্ান্তর শৌচ। সন্তোষ অর্থ_+মবলঘ্বিত সাধনে সিদ্ধিলাভ 
ন৷ করা পর্ধান্ত তাহাতেই সন্তু থাকা, অর্থাৎ তাহা ত্যাগ 
করিয়৷ উত্কুষ্টবোধে পরবর্তী সাধন গ্রহণে আগ্রহ না করা। 
তপঃ অর্থ-_শাস্ত্রের বিধান অনুদারে ক্লেশ সহ করা । শীতোার্ি 


১৬৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ন্বসহন, কৃচ্ছ্চান্দরায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান, এবং এই জাতীয় আরও 
অনেক আছে, যে সকল অনুষ্ঠান 'তপন্যা' মধ্যে গণ্য । স্বাধ্যায় 
অর্থ--মোক্ষপ্রতিপাদক অধ্যাত্বশান্ত্রের পাঠ ও প্রণবাদি-জপ। 
ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থ_সমন্ত কর্ন ও কর্মফল ভগবানে সমর্পণ 
কর! । উল্লিখিত যোগাঙ্গ সমুহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃশুদ্ধির 
কারণ, আর কতকগুলি অন্তঃশুদ্ধির কারণ। ক্্রণ রাখিতে হইবে 
যে, অন্তঃশুদ্ধির জন্যই বহিঃশুদ্ধির আবশ্যক ; এবং প্রকৃতি- 
পুরুষের বিবেকখ্যাতি সম্পাদনেই অন্তঃশুদ্ধির সফলতা । যাহারা 
অন্তঃশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বহিঃশুদ্ধিতেই মনো- 
নিবেশ করেন, অথবা বিবেকখ্যাতির দিকে লক্ষ্য ন! রাখিয়! কেবল 
অন্তঃশুদ্ধি-সমুৎ্পাদনেই পরিশ্রম করেন, তাহাদের সে পরিশ্রমকে 
লক্ষ্যচ্যুত পণ্ড পরিশ্রমমাত্র বলিতেখ্পারা যায়। অতএব যোগ- 
সাধককে সর্ববদা অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, আমার অবলম্থিত 
বহিঃশুদ্ধি আমাকে কি পরিমাণে অন্তঃশুদ্ধির দিকে অগ্রসর 
করিতেছে ; এবং অন্তঃশুদ্ধিইব| কি পরিমাণে বিবেকখ্যাতিলাভে 
আমার যোগ্যতা সম্পাদন করিতেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়৷ 
চলিলে সাধককে নিশ্চয়ই বিফল-মনোরথ হইতে হয়। 

চিত্তমল নিরসনপূর্ধবক ৰিবেকখ্যাতি সমুৎ্পাদন করাই সমস্ত 
যোগাঙ্গানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ; স্থৃতরাং উক্ত যম-নিয়মেরও 
তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য বা ফল; কিন্তু ফলের জন্য বৃক্ষ রোপণ 
করিলেও যেরূপ তাহার ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক ফলরূপে 
জপ্রাধিতভাবে উপস্থিত হয়, ঠিক তত্রূপ যম-নিয়মানুষ্ঠানেরও 


হিন্দুদর্শন-_পাতগ্রল। ১৬৯ 
কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল আপনা হইতেই যোগীর নিকট 
উপস্থিত হয়ঃ কিন্ত প্রকৃত মুমুক্ষু যোগী সেই সকল আপাতরমণীয় 
ফলে মুগ্ধ হন না; যাহার সে সকল আগন্তুক ফলের লোভ 

ংবরণ করিতে ন। পারিয়৷ তাহাতে মনোনিবেশ করেন, তাহার! 
নিশ্চয়ই অবলম্থিত যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হন, এবং লৌকিক 
প্রতিষ্ঠালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। 
এইজন্য প্রক্কৃত মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে সে সকল ফলে প্রলুধ ঝ 
বিমুগ্ধ হওয়! কখনও উচিত নহে (১)। 
অস্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে আসনও একপ্রকার যোগাঙ্গ ৷ 
যোগ-সাধনায় আসনের উপযোগিতা সামান্য নহে। আসন অর্থ 





(১) যোগাঙ্গ যম-নিয়ম সাধনার কয়েকটা আনুষঙ্গিক ফন উদাহরণ 
গ্বরূপ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে, পাঠকগণ তাহ! হইতেই ভন্তান্ত ফল গুলিও 
বুঝিতে পারিবেন। যেমন-_“অহিংসা-গ্রতিষ্ঠায়াং তৎসনিধৌ বৈরত্যাগঃ 1” 
(২৩৫) অর্থাৎ অহিংসাবৃত্তি গ্রতিঠিত ( স্থিরতর ) হইলে, তাহার নিকট 
সকলের বৈরবুদ্ধি লোপ পায়। *সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিদ্বাফলাশ্রয়ত্ম্‌।” 
(২৩৯)। অর্থাৎ সত্য গ্রতিঠিত হইলে, ক্রিয়া না করিয়াও ইচ্ছামাত্রে ক্রিরা* 
ফল লাভ কর! যায়। প্অন্তেয়-প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্বোপস্থানম্‌।” (২1৩৭) 
অর্থাৎ অন্তেমবৃত্তি*গ্রতিষঠিত হইলে, তাহার নিকট সমস্ত রদ্ধ উপস্থিত 
হয়। “অপরিগ্রহন্থৈর্য্যে জন্ম-কথস্তা-সংবোধঃ 0” (২1৩৯) পরিগ্রহনিবৃর্তি 
স্থিরতর হইলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যুৎ জন্মের বিবরণ জানিতে পারা 
যায়। পসন্তোষাদনুতম-নৃখলাভঃ1৮ (২1৪২)। সন্তোষ নিষ্পর হইলে 
অলৌকিক সুখলাভ হয়। এবং "ন্বাধ্যাযাি্রদেবতা-সম্প্রয়োগঃ 1” ২1৪২) 
্বাধ্যায় ভাবনার ফলে অভীষ্ট দেবতার প্রত্যক্ষ হয় ইত্যা্দি। 


৬ প৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ 1 


হস্তপদ্দাদির সন্নিবেশবিশেষ। সেই আসন আয়ত্ত না 'হইলে, 
স্থিরভাবে বসিয়। মনঃস্থির কর। কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না! । 


আসন কি ?-- 
“স্থির-সুখমাসনম্‌ 1” ২৪৬ ॥ 


আসন অনেক প্রকার__পল্প।সন, বীরাসন, ভদ্রাসন ও 
প্বস্তিকাসন প্রভৃতি (১)। তম্মধ্যে যাহ! স্থির এবং সুখকর হয়, 
তাহাই যোগসাধনার প্রকৃত অনুকুল আসন । অভিপ্রায় এই 
যে, যোগী পরিগণিত আসনের মধ্যে, যে আসনটা গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা করেন, সেই আসনটী তাহাকে আনায়াস-সাধ্য করিতে 
হইবে, এবং আসনবন্ধের পরও যাহাতে শরীরে কোন প্রকার 
উদ্বেগ বোধ ন। হয়, এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই সেই 
আসন তাহার পক্ষে হিতকর হইবে ফুঁ 'নচে৬ আসন রচন! করিতে 
যদি সমধিক যত্বু করিতে হয়, এবং যত্তুপুর্ববক আমন রচন। 
করিলেও যি শরীরে উদ্বেগ বাঁ কম্পাদি উপস্থিত হয়, তবে 
সেরপ আসনে তাহার কোন ফলোদয় হয় না ও হইতে পারে 
না। আসন-রচনার নিয়ম ও ফল যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাষে বিবৃত 
আছে। এই আসনসিদ্ধির পরে চতুর্থ যোগাজ প্রাণায়ামে 
জধিকার জন্মে । প্রাণায়াম কি? না- 

দ্বাস-প্রশ্বাসয়োতিবিচ্ছেদঃ প্রাথায়ামঃ 01? ২19৯ ॥ 

(১) উপরিলিধ্িত আসনগুলির রচনা গ্রণালী ভিন্ন যোগশাস্ত্ে 
লিখিত আছে; কিন্তু উপদেশ ব্যতীত কেবল বচনের সাহায্যে আসন 


বচন কর! প্রায়ই সম্ভবপরঞ্জহয় না) এইজগ্ক সেই নকল প্রমাণ 
এগানে উদ্ধত করা হইল না : 


হিন্দুদর্শন--পাতগ্রল । ১৭১ 


শ্বাস ও গ্রশ্বাসের যে, গতিবিচ্ছেদ্র অর্থাৎ গতিরোধ, তাহার 
গাম প্রাণায়াম । বাহিরের বাযুকে দেহমধ্যে আকর্ষণের নাম 
শ্বাস, আর আত্যন্তরিণ ব৷ কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুকে যে, বাহির করা, 
তাহার নাম প্রশ্বাস। প্রথমতঃ বাহিরের বায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ 
(পুরক) করিবে, পরে অন্তরে আকৃষ্ট বায়ুকে নিরুদ্ধ করিয়! 
কুস্তক করিবে; অবশেষে সেই নিরুদ্ধ বায়ুকে মাত্রাক্রমে বাহির 
করিবে, অর্থাৎ রেচক করিবে । এইরূপে প্রাণের ক্রিয়াকে 
সঙ্কোচিত করাই প্রাণায়ামের প্রধান লক্ষণ । এই লক্ষণ স্থির 
রাখিয়৷ প্রাণায়াম বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 

প্রাণায়ামের অভ্যাসে প্রথমতঃ প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত 
হয়। প্রাণের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইলে মনের চাঞ্চল্যও নিবারিত 
হয়। তখন ইন্দ্রিয়সংঘম করা! তাহার পক্ষে অনায়াসাধ্য 
হইয়। থাকে । এই জন্যই প্রণায়ামসিদ্ধির পর প্রত্যাহারের 
ব্যবস্থা । প্রত্যাহার কাহাকে বলে 2 


*্ববিষয়াসম্প্রমোষে চিত্ত স্বরূপান্ুকার ইবেক্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ 
২৫৪॥ 


শব্দাদি নহির্ধিব্যয় হইতে শ্রবণাদি ইক্ড্রিয়গণকে ফিরাইয়া 
অন্তমু্খ করিতে হয়) তখন বাহ বিষয়ের সহিত ইন্ড্িয়- 
গণের আর কোন সম্পর্ক থাকে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তখন 
সম্পূর্ণরূপে চিত্তের অনুকরণ করিয়া থাকে। অর্থা চিত্বনিরোধের 
সে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধব্যাপার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের 
এবংবিধ অবস্থারই নাম প্রত্যাহার । ইন্দরি়গণের সম্পূর্ণ বশৃতা 


$৭২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 
ঈম্পাদনই প্রত্যাহারের প্রধান উদ্দেশ্য । ইন্দ্িয়গণ বশীভূত 
ইইলে পর ধারণা" নামক যোগাঙ্গামুষ্ঠানেও যোগী অধিকার 
প্রাপ্ত হন। ধারণার কথা পরে বল! হইবৈ। 
[ আলোচন|। ] 

প্রথমেই বল! হইয়াছে যে; বিবেকখ্যাতির জন্য চিত্তগুপ্ধির 
প্রয়োজন, এবং চিত্তগুদ্ধির নিমিত্ত যোগাঙ্গানুষঠানের আবশ্বক। 
ুর্ববনিদ্দিষট ধম-নিয়মাদি সাঁধনগুলিই যোগাঙ্গ নামে অভিহিত 
ইইয়া খাকে ; সুতরাং যোগসাধনার পক্ষে এ সকল সাধনের 
উপ্পযোগিতা৷ অত্যন্ত অধিক ; কিন্তু তন্তরজ-বহিরঙ্গ ভেদে এসকল 
লাধনেয় মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য বা গৌণ-মুখ্যভাব রহিয়াছে। 
এই তারতম্য বিজ্ঞাপিত করিবার, ্লভিপ্রায়েই যোগসুত্রকার 
দ্বিতীয় সাঁধনপাদে অন্তরজ সাঁধমের কথা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল 
বহিরঙ্গ পাঁচটা মাত্র সাধনের পরিচয় ও ফলাদি নির্দেশ করিয়াই 
দ্বিতীয় পাদ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন (১); এবং তৃতীয় পাদের 





(১) সাধন সীধারণতঃ দুই শ্র্ধীতে বিত্ত, এক অগ্তরঙ) দ্বিতীয় 
ধহিরক্গ। যে সকল সাধন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাঁ্যসির্ধির অনুকূল হয়। সেই 
কল সাধমকে ওস্তরঙ্গ, আর যে সকল সাধম পরম্পরাক্রয়ে কার্ধ্যসিদ্ধির 
'আমুকুল্য করে, সেই সকল সাধনকে বহিরঙ্গ সাধম বলে। পূর্বোক্ত 
আট প্রকার যোগাঙ্গের মধ্যেও প্রথমোক্ত পাচটা অঞ্জ বহিরঙ্গ সাধন; 
ফারণ, উহার! দেহেস্দ্িয়াদিসংশোধন-ক্রমে চিত্গুদ্ধির আম্ুকুল্য করিয়া 
,খাকে, সাক্ষাৎসন্বদ্ধে করে না, কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহ! করে; 
উউ্জষ্ট এই তিনটা অঙ্গ যোগের অন্তর সাধন। এই জন্যই দ্বিতীয় পাদে 
খহিরঙ্জ পাঁচটা যোগাঙ্গের কথা পরিসমাপ্ত করিয়। তৃতীয় পাদের প্রারস্তেই 
অন্তরঙ্গ দাধলত্রয়ের গ্বরূপ ও কা্যাদি পৃথকৃভাবে বর্ণন| করিয়াছেন। 


হিন্দুদর্শন__পাঁতঞ্জল। ১৪৩ 


প্রথমেই অবশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ের (ধারণা, ধ্যান ও সমাগ্ির) 
অবতারণ। করিয়া নন্তরগগ সাধনত্রয়ের উৎকর্ষগৌরব জ্ঞাপন 
রুরিয়াছেন। 


[ তৃতীয়--বিভূতিপাদ | ] 


চিত্তশুদ্ধির জন্য যে আটপ্রকার যোগাজের উল্লেখ করা 
হুইয়াছে, তন্মধ্যে বহিরঙ্গ পাঁচটা সাধনের বিষয় দ্বিতীয় পাদে 
রুধিত হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট অন্তরন্স সাধনত্রয়ের কথা বলিতে 
হইবে। তম্মধো প্রথমেই ধারণা” নামক যোগাঙ্গের লক্ষণ 
রলিতেছেন। ধারণ! কি ?-. 


প্দেশবন্ধশ্চিত্তন্ত ধারণা ॥” ৩১ ॥ 


চিত্তকে যে, অভিমত স্থানবিশেষে (শিব ও নারায়ণ-মুত্তি 
প্রভৃতিতে ) বাঁধিয়া রাখাঃ তাহার নাম “ধারণা” | 

অভিপ্রায় এই যে, যোগের পরিসমাপ্তি হইতেছে চিত্ববৃত্তির 
সম্পূর্ণ নিরোধে। একাগ্রতা ব্যতীত সেই নিরোধ সম্ভবপর হয় না 
এইজন্য নিরেউধের পূর্বেব একাগ্রত। অভ্যাস করা আবশ্বক হয়। , 
স্বভাবচঞ্চল চিত্তে একাগ্রতা আনয়ন করা কখনই সম্ভব হয় ন| 
ও হইতে পারে না। এইহেতু চঞ্চল চিত্তের স্থিরতার জন্য৷ অর্থাত 
একবিষয়ে অভিনিবেশ-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে, মনকে বলপূর্ব্বক 
কোন একটী অভিমত বিষয়ে স্থাঁপন করিয়া রাখিতে হয়। মনকে 
এইরূপে দেশবিশেষে স্থাপন করিয়! রাখিতে পারাই 'ধারণা' কথার 





১৭৪ ফেলোশিপ প্রবন্। 


প্রকৃত অর্থ (১)। মন যতক্ষণ একট বিষয়ে স্থির থাকিতে অভাস্তী 
না হয়, ততক্ষণ 'ধারণা' পিদ্ধ হইয়াছে বলিয়! মনে করিতে নাই। 
পক্ষান্তরে, ধারণা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া পরবর্তী 
যোগাঙ- ধ্যানাভ্যাসেও প্রবৃত্ত হইতে নাই ; কেন না, ধারণায় 
'অকৃতকার্ধ্য মন কখনই ধ্যানাভ্যাসে সমর্থ হয় না বা হইতে 
পারে না। ধারণারই পরিপাকাবস্থায় ধ্যানের আবির্ভাব হয়। 
ধ্যান কি ?-__ 
"তত্রপ্রত্য়ৈক তানতা ধ্যানম্‌1% ৩২ । 

যে বিষয়ে 'ধারণা” অভ্যাস কর! হয়, সেই বিষয়েই যে, 

প্রত্যয়ৈকহানতা অর্থা একাকার চিন্তাধারা, তাহার নাম 


ধ্যান (২)। 
০ 

(১) ভাষ্যকার উক্ত শ্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__ 

*্নাতিচক্রে, হৃদয়-পুগুরীকে, মূর্ধজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে। জিহ্বাগ্রে 
ইত্যেবমাদিযু দেশেযু, বাহো বা বিষয়ে চিন্তন্ত বৃত্তিমাত্রেধ বন্ধ ইতি 
ধারণ”। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নাতিচক্র, হৎপন্ম, মন্তকস্থ জ্োতিঃ। নাপিকাব 
অগ্রভাগ ও জিহ্বার অগ্রভাগ এই সকল আভত্যন্তরিক স্থানে, কিংবা 
বহিজ্গগতের কোন একটী বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদনের দ্বারা যে, চিত্তের বন্ধ, 
তাহার নাম “ধারণা” । উক্ত উভয়প্রকার বিষয়ের মধ্যে বাহ্‌ বিষয় 
অপেক্ষা আভ্যন্তর বিষয়ে 'ধারণ!+ অভ্যাস কর! সমাধিনিদ্ধির পক্ষে বিশেষ 
অনুকূল হইয়৷ থাকে । 

(২) ধ্যান সম্বন্ধে কাহারে! আপত্তি নাই, সকলেই সমতাবে উহার 
অস্তিত্ব ও উপযোগিত! শ্বীকার করিয়াছেন। ধ্যান সাধারণতঃ সণ 
বস্তবিষয়েই গ্রযোজা ; নিগুগ বিষয়ে ধ্যান হয় না। আচার্য্য শঙ্কর 
বলিয়াছেন--ধ্যান যাঁদও মানপিক ব্যাপার-_চিস্তাবিশেষ হউক, তথাপি 
উহা! ক্রিয়ায়ক, শুদ্ধ জ্ঞান নহে। ক্রিয়াত্মক বলিয়াই উহ। সপপূর্ণরূগে 


হিন্দুর্শন__পাতগ্ল। ১৭৫ 


প্রথমতঃ বিভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিন্তকে বঙ্পূর্ববক কোন 
একটা বিষয়ে স্থাপন করিতে হয়, কিয়তক্ষণের জন্য সেই বিষয়ে 
চিত্তকে স্থির করিয়! রাখিতে হয় ( “ধারণা” করিতে হয় ), পরে 
কথঞ্চিও স্থিরতাপ্রাপ্ত সেই চিন্তদ্বারা ধারণা"র বিষয়কেই নিরন্তর 
চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য, এ চিন্ত। (ধ্যান) দীর্ঘকালব্যাপী 
হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি যতক্ষণ এই চিন্তা চলিবে, 
ততক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পাইবে না। 
এইজন্য রামানুজন্বামী অবিচ্ছিন্নভাবে পতনশীল তৈলধারার 
সহিত ধ্যানের তুলনা করিয়াছেন (১)। উক্ত ধ্যানই সম্যক্রূপে 
পরিপন্কত৷ প্রাপ্ত হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয় । বস্তুতঃ 


পপ কপ 





পাপী পিশাশ পিপি 





সপ প্পপসপপ | পাপ টা টা িস্পিপপোপসপপ জা শপ পো আপ 


কর্তীর অধীন--প্যানকর্ভা আপনাব ইচ্ছানুসারে এক প্রকার বস্তকেও অন্- 
প্রকারে চিন্তা (ধ্যান) করিতে পারেন; কিন্তু বিশুদ্ধজ্ভান কখনই 
কর্তীর অধীনত! স্বীকার করে ন1 7 উহা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞেয় বস্তুর অধীন- 
ভাবে আম্মলাভ করিয়া থাকে, ইহাই জ্ঞানে ও ধ্যানে পার্থক্য। সম্মুথে 
যে বস্ত যেরূপ থাকে, কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেই বস্তুতে সেইরূপ 
জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হ্ইয়াও থাকে সেই প্রকার । 

(১) ধ্যানের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে রামানুজ বলিয়াছেন_-« ধ্যানং 
নাম তৈলধারাব্র্‌ অবিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তঃ প্রত্যয়-প্রবাহঃ1” (শ্রীভাষ্য ১ম সুত্র) 
অর্থাৎ তৈলের ধার! পতনেব সময় যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, 
তদ্রুপ ধ্েয় বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তাপ্রবৃত্বি, তাহার নাম ধ্যান। 
কপিল বলিয়াছেন-প্ধ্যানং নির্বরিষয়ং মনঃ1” অর্থাৎ ধ্যয়াতিরিক্ত বিষয় 
হইতে ষে, মনের নিবৃত্তি, তাহার নাম ধান। উহা দ্বারাও অবিচ্ছিন্নভাৰে 

এক ব্যয়ে প্রবৃত্ত চিন্তাবৃত্তিই যে, ধ্যানের স্বরূপ, সে কথ সমথিত হইল । 


2, ফেলোশিপ প্রধন্ধ। 


ধ্যান-সিদ্ধ চিন্তে সমাধি লাভ কর! অতি সহজসাধ্য হইয়! 
পাকে ; এইজন্য ধ্যানের পরই সমাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 
ঘায়। সূত্রকারও এইরূপ অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 
রলিয়াছেন--- 

“তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং ম্বরূপশূন্্মিব সমাধি ॥৮ ৩1৩ । 


অর্থাৎ সেই ধ্যানই যখন অভ্যাসবশে যেন আপনার অস্তিত্ব 
শূন্য হইয়া কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন 
দসিমাধি' পদ্বাচ্য হয়। অভিপ্রায় এই যে, ধ্যানের স্থলে ধ্যেয়- 
বিষয় ও তগসম্পকিত ধ্যান ব! চিন্তা উভয়ই স্বপ্রধানভাবে 
প্রকটিত থাকে; কিন্ত সমাধিসময়ে ধ্যানের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব 
প্রতীতিগোচর হয় না; চিত্ত যেন তখন আপনার অস্তিত্ব হারাইয়৷ 
বিষয়াকারেই প্রকাশ পাইতে থাক, অর্থাৎ তখন আর চিত্তের 
চিন্তাবৃত্তি আছে বলিয়া কর্তার মনে হয় ন!। সূত্রস্থ 'ম্বরূপশূন্যমিব' 
রুথাটীর তাৎপর্যয অনুসন্ধান করিলেই উক্ত সমাধির প্রকৃত স্বরূপ 
হৃদয়লম কর! সহজ হইতে পারে। 

এখানে যে, সমাধির লক্ষণ বলা হইল, এবং পূর্বে যে, সমাধির 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দমাধি হইতেছে ফল, 
আর শেষোক্ত সমাধি হইতেছে তাহার সাধন। চিত্তের একাগ্রঞ্ 
সম্পাদক এই সাধনরূপী সমাধি দ্বারা! চিত্তের বৃত্তি-নিরোধাত্বুক সেই 
প্রথমোক্ত সমাধিযোগ সম্পাদন করিতে হয়। এইপ্রকার কার্য্য- 
কারণভাবের প্রতি লক্ষা রাখিয়াই সূত্রকার ধ্যানের পরিণতিতূত 
্িমাধিকে যোগাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। 


হিন্দুদর্শন__পাতঞ্জল। ১৭৭ 


উক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যথাসম্ভব একই বিষয়ে হওয়| 
আবশ্যক ; অর্থাৎ যে ্ষিয় অবলম্বনে প্রথমে ধারণা করা হয়, 
সেই বিষয়েই যথাক্রমে ধ্যান ও সমাধি সম্পাদন করিতে হয়। 
তাহা হইলেই অভীষ্ট যোগসিদ্ধি সহজ ও স্থগম হইয়া থাকে । 
এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার একধিষয়াবলম্বী উক্ত সাধনত্রয়কে 
একটা বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন,__ 


প্রয়মেকত্র সংযমঃ৮ ॥ ৩1৪ ॥ 


অর্থাৎ একই বিষয়ে প্রবর্তমান ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই 
সাধনত্রয়কে সংযম” নামে অভিহিত করা হয় (১)। সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির বিভিন্ন অবস্থায় বিনিয়োগেই ইহার সাফল্য বা সম্পূর্ণ 
উপযোগিতা; এই জন্য বলিয়াছেন _. 

“তন্ত ভূমিযু বিনিয়োগ: ॥ ৩'৫৬ ॥ 

অর্থাত সম্প্জ্ঞাত সমাধির আলম্বনরূপে স্কুল সুন্মনাদিক্রমে 
যে সকল ভূমি না অবস্থানিশেষ নির্দিষ্ট আছে, পরপর সেই সকল 
ভূমিতে উক্ত সংযমের বিনিয়োগ কৰিতে হয়, অর্থাৎ অবলম্দিত 
পূর্ন পুর্ব অবশ্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে__বুঝিয়া 


+ শাশিশাশিিদ 


(১) উক্ত সীধনরয় বিচ্িন্ন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থা২ এক 
বিষয়ে ধ্যান, অন্ত বিষয় ধাবণা, অপর বিষয়ে লমাধির অনুশীলন কবিলে 
কেবল যে, "সংঘম” সংস্ঞাপাভেঈ,বঞ্চিত হইবে, তাহ। নহে, পরস্ত যোগ- 
সিষ্ছির পক্ষে অন্ুকূলও হইবে না। যোগশান্ত্রে “সংযম” বলিলে একবিষয়ে 
বিনিযুক্ত এই তিনটাকেই বুরিতে হইবে। যেমন, *পরিণামত্রয়সংঘযমাৎ 
তীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥* (৩১৬) ইত্যাদি। 

১২ 





১৭৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


পরবর্তী অবস্থাসমূহে সংযমের বিনিয়োগ করিতে হয়, কিন্ত পূর্বব 
অবস্থা আয়ত্ত না করিয়াই যাহারা আবেগবশে পরবর্তী অবস্থা সমূহে 
সংযম করিতে প্রয়াসী হন, তাহাদের সে প্রয়াস কখনই সাফলা 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্য যোগীকে খুব সাবধানভাবে 
এক অবস্থার পর অন্য অবস্থা গ্রহণ করিতে হয় (১)। 

পূর্বেবেই বলা হইয়াছে, যে অফ্টবিধ যোগাঙ্ত্রের মধ্যে এ 
শেষোক্ত যোগাঙ্গত্রয় (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) যোগের অন্তর 
সাধন, আর প্রথমোক্ত পীচপ্রকার যোগাজ বহিরজ সাধন; 
এ ব্যবস্থা! কেবল সম্প্রজাতসমাধি বা সবীজ সমাধির পক্ষে বুঝিতে 
হইবে, কিন্তু অসপ্রজ্ঞাত ব। নিব্বীজ সম!ধির পক্ষে এট শেযোক্ত 
সাধনত্রয়ও বহিরচ্গ সাধন মধ্যে পরিগণনীয় ; কারণ, উক্ত সাধন- 
ত্রয়ের নিবৃত্তি বা অভাবদশায়ই স্াার্থ নি সগাধির আবিউাৰ 
হইয়। থাকে; কাজেই ধারণ!, ধ্যান ও সমাধিকে নিবীজ সমাধির 
বহিরঙগ (ব্যবহিত ) সাধন বলিতে হয় (২)। 





পাস পিপপ্পি পপ পিস পাপী পাশা 


(৯) কোন ভূমিব পর কোন ভুমি গ্রহণ কবিতে বাঁ না করিতে ভইবে। 
এ বিষয়ে গ্রধানতঃ যোগই আচাধ্যেব কাধ্য (উপদেশ ) করিয়! থাকে। 
শাস্ত্রে আাছে,_ 
“যোগেন যোগো জ্ঞাতব্য; মোগো যোগাৎ প্রবর্ততে। 
যোহপ্রমত্তস্ত যোগেন স যোগ রমতে চিবম্‌ ॥” (ভাষ্যধূত বচন)। 
এখানে, অবলম্থিত যোগকেই অবলঙ্থনীয় যোগপথের প্রদর্শক বা 
যাছে। 


(২) “তদপি রহিরদং নিবাজন্ত” (৩৮) হৃত্রে এ কথা বণিত 
হইয়াছে। 


হিন্দুদর্শন__পাতঞ্জল। ১৭৯ 


ব্যবহার-জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারা বিভিন্ন 
বিষয় অনুভব করিয়া থাকে ; এবং প্রত্যেক অনুভনেই চিন্তমধ্যে 
এক একটা নূতন সংস্কার সমু্পন্ন করিয়া থাকে । অনুভব বিনষ্ট 
ইইয়৷ গেলেও সেই সংস্কারগুলি থাকিয়া যায়; এবং তাহারা 
প্রতিনিয়ত অনুরূপ স্মৃতি সমু্পাদন করিয়! মনের বিক্ষেপ ব! 
চঞ্চলভাব অধিকপরিমাণে বঞ্ধিত করিয়া থাকে। এই জন্ু 
ঘোগীকে এ সকল ব্যু্থানজ সংস্কারের ক্ষয়সাধনে সর্ববতোভাবে 
যত্বুপর হইতে হয়; এবং সম্পূর্ণরূপে নিরোধসংক্কারের সমধিক 
উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। 


অভিপ্রায় এই যে, বুখানকালীন ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে 
যেমন সংস্কার জন্মে, সম্প্রজ্ভাত-সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তি-নিরোধ 
হইতিও তেমনই সংস্কার জন্মে। এই উভয়বিধ সংস্কারই 
পরস্পর প্রতিগ্রন্দিভীবে কাধ্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ বু'খান- 
সংক্কারসমূহ নিরেধজ সংস্কাররাশিকে, অ।বায় নিরোধজ সংস্কীর- 
রাশিও এঁ সকল ব্যু্খানজ সংস্কীরকে গবাভূত করিতে সতত 
চেষ্ট। করে। তন্মধ্যে যে পক্ষ প্রবল হয়, সেই পক্ষেরই 
সর্বতোভাবে জয়*্তইয়া থাকে । যোগীর নিরোধজ সংস্কার যে 
পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, ব্যু্থানজ সংস্কাররাশির সেই 
পরিমাণে অভিভব বা অৰনতি ঘটিয়৷ থাকে; স্তরাং তদবস্থায় 
ব্যুখখানজ সংস্কারসমূহ বিষ্ধমান থাকিয়াও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের 
কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে সমর্থ হয় না। তাহার ফলে, তখন 
যোগীর চিত্তে প্রজ্ঞালোক ( জ্ঞানজ্যোতিঃ ) অতিমাত্র প্রকটিত 


১৮৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


হইয়া বিক্ষেপ দৌষ বিনষ্ট করে, এবং নিরোধের পথ নি্ণ্টক করে। 
যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে “নিরোধ-পরিণাম” বলা হয় (১)। 

সুত্রোপদিষ্ট 'নিরোধ-পরিণাম' প্রভৃতি পরিণামে অথন! 
সূত্রলিখিত কতিপয় বিষয়ে চিত্তসংযম করিলে যোগিগণ অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই নানা প্রকার লৌকিক ও অলৌকিক বিভূত্ি ও 
শন্তি, লাভ করিতে পারেন; এবং দেবতাগণের নিকট হইনেও 
বহুবিধ লোতনীয় উপহার পাইতে পারেন; কিন্তু' মোক্ষার্থ 
ফোগীরা দে দিকে দৃক্পাত করিবেন না!) কারণ, নে সমুদয় 
বিভূতি ব্যবহার-জগতে থুব প্রলো ভনীয় হইলেও, প্রকৃত সমাধির 
পক্ষে প্রবল অন্তরায়। এ সকল বিভৃতিতে বিমুগ্ধ যোগার 
কঠোর ক্রেশলত্য সমাধিপথে স্ক্ার অগ্রদর হইতে পারেন না; 
কেবল লোক-প্রতিষ্ঠালাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া সন্ত্ট 
ধারেন। দেই জন্য সৃত্রকার উপদেশ দিয়াছেন-- 


“তে সমাধাবুপসর্গী ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ ॥'। ৩৩৭ ॥ 


দস্থাাপনিমন্ত্রণে সঙ্গ-ক্রয়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ |” ৩1৫১ 
অর্থাৎ সংযমলক্ধ এ নকল রিভৃতিলাভ ব্যবহার-জগতে দিদ্ধি 





(৯) সুত্রকার বিয়াছেন-_“বুখান-নিরোধস্কারয়োরভিতব-গ্রাছ. 
বৌ, নিরোধক্ষণচিত্বাথয়ো! নিবোধপরিণামঃ1৮ (৩)৯)। 
_ হৃত্রকার এই প্রসঙ্গে 'দমাধি-পরিণাম' ও «একা গ্রতা-পরিণাম গ্রতৃতি 
আরও কয়েকটা পরিণামের কথ! বলিয়াছেন । তৃতীয় পাদের ১১১৫ 


ভুত জ্টব্য। পরিণাম কাহাকে বসে, এবং কিরূপে সংঘটিত হয়। দে 
সমড় কথাও এ সকল সুত্রে ব্রণিত আছে। 


হিন্দুদর্শন__পাতগ্ল। ১৮১ 


নামে পরিচিত হইলেও প্রকৃত সমাধির পক্ষে বিষম উপসর্গ 
ব৷ অন্তরায় বুঝিতে হইবে, এবং স্বর্গাদি লোকের অধিপতিগণ 
আসিয়। সেই সকল স্থানে ভোগের জন্য আহ্বান করিলেও যোগী 
সে সকল ভোগবিষয়ে অনুরাগী হইবে না, এবং এ সকল 
লোকাধিপতির আহ্বানে আপনার যোগসাধনার গুরুত্ব মনে 
করিয়! বিল্রিতও হইবেন না; কারণ, শান্তর বলিয়াছেন_-“যোগঃ 
ক্ষরতি ধিল্্য়াৎ।৮ অর্থাশ অবলম্িত যোগ-মহিমায় আশ্চর্য্যবোধ 
করিলেই গর্বব আসিয়৷ যোগীর যোগশক্তিকে ক্ষয় করিয়া দেয়। 
অতএব কোন যোগীই বিভূতিলাভে আকৃষ্ট হইবেন না, এবং 
নিজের অলৌকিক প্রভাব দর্শনেও বিশ্মিত হইবেন না (১)। এই 
সমুদয় বিষয় লইয়াই তৃতীয়__বিভূতিপাদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 





(১) যোগশাস্ত্রে এ সকল যোগবিভূতি নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে 
যোগানুষ্ঠান অত্যন্ত ক্লেশকব এবং উহার ফলসিদ্ধিও সুদীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ। 
অতএব যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কিয়ংকাল পরে আশঙ্কা হইতে পারে 
যে, এতদিন যোগানুষ্ঠান করিলাম; এখনওত সিদ্ধিলাভেব কোন লক্ষণ 
দৃ্ট হইতেছে না; অতএব শাস্ত্রে যে, যোগফলের উপদেশ আছে, তাহ! সত্য 
কিনা? বান্তবিকই যোগানুষ্ঠানে মুক্তিলাভ হয় কি না? এবং যোগের 
সফলতা সম্বন্ধে প্রমাণই বা কি আছে? ইত্যা্দি। সেই সমুদয় সম্ভাব্য- 
মান সংশয় দূরীকরণের জন্য--যোগের সফলত। প্রত্যক্ষ করাইয়! দিবার 
উদ্দোশ্তে যোগশান্ত্রে ধ কল বিভূতিব কথা৷ ও তাহার উপায়-পথ উপদিষ্ট 
হইয়াছে। যু কাহারে! যোগফলে সংশয় হয়, সেই লোক যোগোস্ত সংযমা- 
ুষ্ঠান দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এঁ জাতীয় নানাবিধ বিভুতি দর্শনে 
নিশ্চয়ই যোগফলে বিশ্বস্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিবে, এবং যোগের প্রকৃত 





১৮২, ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


[ চতুর্থ-কৈবল্যপাদ । ] 


প্রথম পাদে প্রধানতঃ সমাধি ও সমাধিভেদ, দ্বিতীয় পাদে 
সমাধিসিদ্ধির উপায় বা সাধনসমূহ, তৃতীয় পাদে সিদ্ধির বিষয়- 
বিভূতি প্রভৃতি যথাযথভাবে বধিত হইয়াছে; অতঃপর (চতুর 
পাদে) সমাধির চরম ফল কৈবল্যের স্বরূপ নিরূপিত হইবে। 
কিন্ত বুদ্ধি-ববিজ্ঞানের অতিরিক্ত আস্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ-পরিচয় 
এবং প্রসংখ্যান-সাধনের চরম অবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় না 
বলিলে মুক্তির | কৈবল্যের) প্রকৃত তত্ব বুঝান সম্ভবপর হয় না; 
এইজন্য অগ্রে সাধারণভাবে সিদ্ধির স্বরূপগত ও উৎপত্তিগত 
প্রভেদ প্রদশিত হইতেছে । 

সাধনগাত্রেরই উদ্দেশ্ব__সিক্ষিনীভ | দিদ্ধিলাভের উপায় 

একপ্রকার নহে; স্ৃতরাং সাধনের প্রভেদানুসারে সিদ্ধির আকারও 
বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে প্রকার সিদ্ধিলাত 
হইলে যোগীর চিন্ত কৈবল্যলাভের যোগাতা বা অধিকার প্রাপ্ত 
হইতে পারে, তাহা বিবেচন| করিনার জন্য সুত্রকার সর্নবপ্রথমে 
পাঁচপ্রকার সিদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন__ 


“জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ? ॥ ৪1১ ॥ 


অর্থাশ জন্মসিদ্ধি, ওষধিসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, তপরসিদ্ধি ও সমাধি 





ফল মুক্তিলাভের জঙ্ঠ কঠোর ক্লেশকে ও আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে বরণ 
করিতে পারিবে। এই অভিগ্রায়েঈ যোগশাস্তরে বিভূতির উল্লেখ, কিন্ত 
উহাতে লোককে আসক্ত বা অনুরন্ত করিবার জন্ত নহে। 


হিন্দুদর্শন_-পাতগ্রল | ১৮৩ 


সিদ্ধিভেদে সিদ্ধি পাঁচ প্রকার (১)। তন্মধ্যে একমাত্র সমাধিজ 
সিদ্ধি তিন্ন ধত প্রকার সিদ্ধি আছে, সে সকল সিদ্ধ লোকপ্রতিষ্ঠার 
সাধক হইলেও, অভীষ্ট যোগসিদ্ধির অনুকুল হয় না; বরং 
প্রতিকুলভাব প্রাপ্ত হয়; এই কারণে যোগীর অন্যান্য সিদ্ধির 
দিকে মনোনিবেশ করিতে নাই। উক্ত সিদ্ধির প্রভেদানুসারে 
সিদ্ধ চিন্তও পাচপ্রকার। তন্মধ্যে__ 

“ধ্যানজমনাশয়ম্‌” ॥ 81৬ ॥ 


একমাত্র ধ্যানজ অর্থাৎ সমাধিসংস্কারসম্পন্ন চিন্তই অনাশয় হয়। 
আশয় অর্থ স্বকৃত কন্মের সংস্কার (ধর্ম ধন্ম) এবং অবিষ্ভাদি ক্লেশ- 
জনিত সংস্কার। সমাধিসম্পন্ন চিত্তে এ উভ্তয়প্রকার সংস্কারের 
কোন সংক্কারই (বাসনাই ) থাকে না। 

অভিপ্রায় এই যে, চিন্ত যতকাল রাগ ও দ্বোষের বশবর্তী 
থাকে. ততকালই লোকের ফলভোগে আসক্তি থাকে, এবং 
অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্নপ্রকার সকাম কন্ম্েও প্রবৃত্তি জন্মে। 
সেই সকাম কর্মমানুষ্ঠানে তাহার যথাদস্তব পাপ-পুগ্যলাভ 
অপরিহার্ধ্য হইয়া থাকে ) কিন্ত্বু সমাধিসম্পন্ন যোগীর সে ভয় 
থাকে না; তান্তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদ্ধেষ রহিত; স্ৃতরাং 
ফলের প্রত্যাশায় তাহার কন্্রপ্রবৃত্তি হইতে পারে না; তাহার 








(১) একজনম্মে কৃত সাধনার ফল যাদদ পরজন্মে জন্মমাত্রই প্রকাশ পায়, 
তবে তাহাকে জন্মসিদ্ধি বলে। রসায়নাদি পানে যে, সিদ্ধি, তাহাকে 
ওষধিসিদ্ধি বলে । মন্্বলে যে, আকাশগমনাদির শগ্চিলাভ, তাহাকে 
মনত্রসিদ্ধি বলে। তপন্তা৷ দ্বারা সংকল্পসিদ্ধি হয়, যাহা ইচ্ছা! করে, তাহাই 
সম্পন হয়। সমারধিসিদ্ধি--চিত্তের একাগ্রত৷ গ্রত্ৃতি। 


১৮৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


পর, প্রার কর্ম বাতীত যে সমুদয় কর্ম পূর্বব পুর্ণব জন্মে 
উপার্জিত হইয়াছিল, সেই সমুর্দয় কণ্ম্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ- 
প্রায় হওয়ায় তাহারাও আর ভোগবিষয়ে প্রেরণা জন্মায় না; 
কাজেই তাদৃশ যোগীর চিত্তে কোন প্রকার বাসনা স্থানপ্রাপ্ত 
হয় না; এইজন্যই তাহার চিত্ত 'অনাশয়' (বাসনাশুন্ ); কিন্তু 
যাহাদের চিত্ত তাদৃশ নহে, তাহাদের চিত্ত এহিক ও জন্মান্তর- 
সঞ্চিত বাসনাজালে বেষ্টিত থাকে । সেই সমুদয় বাসনার 
প্রেরণায় চিত্ত স্বতই শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হয়, 
এবং তদনুসারে যথাসম্ভব পুণ্য ও পাপ সঞ্চয় করিয়া! তদুপযুক্ত 
ভোগপাধনে প্রবৃত্ত হয়,-পরবর্তী যে কোন জন্মে সেই কর্ষ্ম- 
ফল ভোগের উপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হব এবং দেহপ্রাপ্তিমাত্র তছুপ- 
যোগী ভোগবাসনাসমূহ তাহার হৃদয়ে অতিব্যক্ত হয়। এই 
অভিপ্রায়ে সৃত্রকার বলিয়াছেন__- 

“ততন্তদ্বিপাকানুগ্ুণান|মেবাতিব্যক্তিগুণানাম্‌” ॥ ৪1৮ ॥ 

অর্থাৎ যে সকল বাসন! প্রাক্তন সংক্ষার) অভিব্যন্ত হইলে 
উপস্থিত কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কণ্্ারব্ধ জন্ম আয়ুঃ প্রভৃতি সাফলা 
লাত করিতে পারে, কেবল সেই সকল বাসনারই ক্লাভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে ; অপর বাসন! সকল তখন অভিভূত অবস্থায় থাকে (১) 





(১) অভিপ্রায় এই যে, যখন মানুষ মরিয়া পরজন্মে পণ্ড হইল, 
অথবা পঞ্ত মরিয়া মানুষ হুইল, তখন সে অব্যবহিত পূর্বজন্মের সংস্কার 
লাভ কবে কি না? যদি তাহ! লাভ কবিত, তবে নিশ্চয়ই পণ্ার মানুযো- 
চিন গ্রবৃত্তি এবং মানুষেরও পঞ্ত প্রতি গ্রকটিত হইত; কিন্তু কখনও তাহ 
হয় না। যে যখন যেরূপ দেহপ্রুুপ্ত হয়। তখন তাহাকে তদনুরপ কার্ধেই 


হিন্দুদর্শন-_পতিগ্রল। 3৮৫ 


কিন্তু বিনষ্ট হয় না । একমাত্র তত্বজ্ঞান দ্বারাই বাসনার উচ্ছেদ 
হইতে পারে। 

সমাধিসম্পন্ন যোগী কখন কখন আপনার অবস্থা পরীক্ষায় 
প্রবৃত্ত হন। তিনি যদ্দি বুঝেন যে, আমার সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ 
রহিয়াছে. এবং প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিতেও যথেষ্ট বিলম্ব আছে / 
অথচ এতট| কাল-বিলম্ব কর| সহনীয় নহে; তাহা হইলে তিন্নি 
শ্বল্নকালে সেই সমুদয় কর্তব্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কায়ব্যুহ 
নির্াণে প্রবৃত্ত হন (১)। যতগুলি শরীর হইলে অল্প সময়ের 











প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় 7 স্ৃতরাং বলিতে হইবে যে, অব্যবহিত পূর্বজদ্মের 
সংস্কারই যে, পরজন্মে অভিব্যক্ত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; পরস্ত 
ইত্তঃপূর্য্বে যে কোন কালে ও যে কোন জন্মে অনুরূপ দেঁহলব্ধ সংস্কারেরই 
অনুবুত্তি হইয়া থাকে । এ কথার তাৎপর্য এই যে॥ জীবগণ অনাদি কা 
হইতে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে পতিত হইয়া প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দেহ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সেই সমুদয় দেহে তাহাবা যে সমুদয় ব্যবহার 
করিয়াছে, সে সমুদয়েব সংস্কারও মনোমধো নিহিত আছে; যখনই 
আপনার কাধ্য সাধনের উপযোগী যেরূপ দেহ উপস্থিত ইয়, তখনই তাহাকে 
সেই সমুদয় সংস্কার জাগরিত হইয়া অন্গুরাপ কার্ধ্যপদ্ধতি শ্মবণ করাইয়া দেয় 
মনে করুন,__একজন বহুকাল পূর্ব্বে কোন এক অবিজ্ঞাত দেশে মনুষ্যদেহ 
পাইয়! উপযুক্ত বিষয় ভোগ করিয়াছিল। মধ্যে ব্ভিন্ন দেহে বিভিন্ন 
প্রকার ভোগ ও ভোৌোগ-সংস্কার অর্জন কবিয়া পুনবায় যখন মনুষ্াদেহ লাভ 
করিল, তখন তাহার বছ পূর্ববকালীন মনুষ্যদেহরুত সংস্কারগুলিই কেবল 
অভিব্যক্ত হইবে, অন্য সংস্কারগুলি নিরুদ্ধ থাকবে। 
(৯) বিষুপুরাণে কায়বাহের বিষয় এইভাবে বধিত আছে__ 
“ আত্মনো৷ বৈ শরীরাণি বহৃনি ভরতর্ষভ। 
যোগী কুর্যাদ্বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ক্রেম হীং চবেৎ ॥ 
্রাপুয়াদ বিষয়ান্‌ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৃগ্রং তপশ্চবেৎ। 
সংহরেচ্চ পুনস্তানি কুর্যো রশ্মিগণানিব* ইত্যাদি ॥ 


১৮৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


মধো তাহার অবশিষ্ট সাধন! পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং 
প্রবন্ধভোগও পরিদমাপ্ত হইতে পারে, তিনি স্বীয় যোগশস্তি 
প্রভাবে ততগুলি শরীর নিশ্মীণ করেন, এবং প্রত্যেক শরীরের 
জন্য স্বতন্তরভাে এক একটী চিত্তের স্ট্টি করেন। এ সকল 
হু তাহার অস্মিত। ব। অচঙ্কবতত্ব হইতে উপাদান গ্রহণ কবে 
এবং মুলীভূত মেই প্রধান চিঞ্তেরই অনুগতভাবে কার্ধ্য করিয়া 
থাকে (১)। 
যোগী পুরুষ শাপনার আভিলষিত কাম্য সম্পূর্ন হইলে পর 
এ সমুদয় দেহ ও চিন্তকে উপস*জত করিরা প্রক তপথে অগ্রসর 
ভইতে থাকেন। তাহ'র ফলে যোগীণ জদয়ে আত্মার সঙ্গন্গে 
তিণ্যে বিচ্ধান উপস্থিত হয়, অর্থাসুমাস্মা যে, বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, এরাপ দৃঢ়পিশ্বাস উত্পপন্ন হয়। তখন-__ 
''বিশেষদধিন তক্সলাব-ভাবনানিবৃত্তঃ ॥৮” ৪১1৫ | 
সেই বিশেষদর্শী যোগীর আত্মভাব ভাবনা তর্থাৎ *আাঁমি 
কে? শামি পুরে কি ছিলাম, কেন ছিলাম” ইত্যাদি চিন্ত 
সকল ট্রিদিনের জন্য নিবুষ্চ হইয়। যায়। এপং_- 
'তদা বিবেক-নিম্বং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম 5” 81২৬ | 


তখন যোগীর চিত্ত স্বতই বিবেক প্রবণ হইয়| কৈবল্যাভিমুখে 
ধাবিত হয়, এবং পূর্বে, ফে বিবেকখ্যাচিলাভের জন্য এত প্রয়াস 


পপ শিপ সত পচ আগপাজপ শি তাপ টি এ 





(১) হ্ত্রকাৰ বলিয়াছেন__ 
“নির্মাণ চিত্তান্তন্মিতামাত্রাৎ” ॥ ৪18 ॥ 
*প্রবুত্বভেদে প্রযোজকুং চিত্বমেক মনেকেষাম্‌॥' 8৫1 


হিন্দুদর্শন_-পাতগুল। ১৮৭ 


পাইতে হইয়াছিল, এবং এত ক্লরেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, 
তখন সেই বিবেকখ্যাতির লোভনীয়তা্ড চলিয়। যায়, এবং 
বিবেকখ্যাতি হইতেও লাভযোগা কিছু দেখিতে পায় না; স্থতরাং 
তাহাতেও তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাহার চিন্তে তখন 
ধশ্মেঘ' নামক এক উতকৃন্ট সমাধির অবস্থা! আসিয়! উপস্থিত 
হয় (১)। সেই সমাধি কেবল নিরবচ্ছিন্ন তৰ্সাক্ষা্কাররূপ 
ধন্ম-মেঘই বর্ষণ (প্রসব) করিতে থাকে; বিক্ষেপ আসিয়। আর 
হৃদয়কে চঞ্চল করিতে পারে না । অধিকন্ত্ব__ 
“ততঃ ক্লেশ-কর্ম্মনিবৃত্তিঃ 9” 8125 ॥ 

সেই ধন্দ্মেঘ সমাধি প্রাভাবে সমস্য ক্েশ (অবিছ্বা ও অস্মিতা 
প্রভৃতি ) এবং সমস্ত কম্ম অর্থাৎ শুভাশ্ুড 5 কর্মমীজনিত পুণ্য ও 
পাপ সমূলে বিধ্বস্ত হয়। খন তাহার মবিষ্ভাদি ক্লেণর ভয় 
ও পাপ পুণ্য ভোগের ত্রাস একবারে চশিয়া যায়; তাহার 
জীবনুক্তি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। 


“তদ! সর্বাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞানন্তানন্ত্যাৎ জ্ঞয়নল্লং ভদতি ॥৮ 81৩১ ॥ 


তখন তাহার জ্ভঞান সর্বপ্রকার অবিষ্ঠাআবরণ রহিত হইয়া 





- শশা টা শি শা 


(১) 'গ্রসংখ্যানৈইপ্যকুমীদস্ত সর্ব্থ| বিবেকথ্যাতে ধর্মমেধঃ সমাধিঃ ॥ 
৪1২৯ ॥ 
প্রসংখ্যান অর্থ__ প্রকৃতি-পুরুষেব বিবেক-দাক্ষাৎকার। অকুসীদ 
অর্থ লাভগ্রার্থী নয়। যে যোগী লাভের আশায় বিবেকখ্যাতিকে ৪ আদর 
করে না, তাহার বিবেকথ্যাতিব চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হওয়ায় নিরস্তর আত্মত্বস্ 
প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, এই অবস্থ!র নাম্‌ ধন্মমেঘ' মমাধি। 


৯৮৮ ফেলোশিপ প্রবঙ্থ। 
ভনন্তে পরিণত হয় ; এবং জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞেয় বন অল্প হয়) 
চুতরাং তখন তাহার অবিজ্ঞাত কিছু কোথাও থাকে ন|। 
তদবস্থায় তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতির যাহ। কিছু কর্তব্য ছিল ( ভোগ 
ও অপবর্গ সাধনৈর ভার ছিল), তাহ! সম্পূর্ণ হওয়ায়, প্রকৃতি 
ঙখন অবসর শ্রুহণে উদ্ভাত হয়। তখন-__ 


দ্পুরুযার্থশ্ন্ঠানাং গুণানাং প্রতিগ্রসব: কৈবলাং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা 
চিতিশক্তেরিতি | ৪1৩৪। 
পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য-পরিশূহ্য গুত্রয়ের অর্থাৎ 
গুণপরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতির যে, প্রতিপ্রসব অর্থাণ স্বীয় কারণে 
বিলয়, অথবা! চিতিশক্তির যে, স্বরূপে অবস্থান-_বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্র- 
ঈণের অভাব) তাহার নাম কৈবলবা মুক্তি। 
অভিপ্রায় এই যে, প্রতোক পুরুষের জন্য ত্রিগুণাত্বিকা 
' প্রকৃতির দ্বিবিধ কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে__-এক ভোগ, অপর মুক্তি। 
ধন্ধাবন্থায় পুরুষের ভোগ-সম্পাদনের জন্য বৈচিত্র্যময় নানান্ধি 
আকারে পরিণত হয়, এবং মুক্তির পুর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষকে 
তাহাদের কর্ম্মানুযায়ী বিবিধ ভোগ প্রদান করে (১)। মেই 





(১) পুরুযার্থ অর্থ-_আত্মার প্রয়োজন-- ভোগ ও? মোক্ষ। পুরুষেব 
ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনে যদিও প্রকৃতিই বাধ্য) তথাপি প্রকৃতি বাব! 
ঈাক্ষাৎ সম্বদ্ধে & উভয় কার্য ঈম্পন্ন হইতে পারে ন1) প্রকৃতির পরিণাম 
ুদ্ধদ্বাাই প্রধানতঃ এ উভয় কার্ধয নির্ববাহিত হইয়। থাকে; এইজন্য 
ছরন্থ 'গুণানাং পদে গুণপরিণাম বৃদ্ধি প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে। উহাদের 
গ্রতিগ্রদব* অর্থ-_কাধ্যাবস্থ রিত্যাগপূর্বাক কারণাবস্থ প্রাপ্ত হওয়া। 


হিন্দুদর্শন-_-পাতগ্রল। ১৮৪ 


প্রকৃতিই আবার ভোগ প্রদানের ষঙ্গে সঙ্গে নিরাবিল শান্তিময় 
মুক্তি-ুধার পবিত্র রসাস্বাদদানে প্রযত্ব করে। নিরন্তর এইরূপ 
প্রযত্বের ফলে যাহার বুদ্ধিগত রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, 
এবং সত্বগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার ভাগ্যে যথোক্ত যোগস*ধনার ফলে 
নিণ্ল বিবেক-বিজ্ঞান সমুদিন হয়, অজ্ঞান মোহ বিধ্বস্ত হইয়। 
যায়, এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। তখন 
সেই বিবেকবহির সংস্পর্শে তাহার চিরসঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধবীজের 
হ্যায় অসার হইয়া সুখ-দুঃখময় ফলোত্পাদনে অসমর্থ হয়; পুরুষু 
তখন আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে থাকে । পুরুষের প্রত্তি 
করণীয় উভয়বিধ কাখ্য ( ভোগ ও মোক্ষ ) পরিনিষ্পন্ন হওয়ায় 
প্রকৃতি তখন কৃতকৃত্যতা লাভ করে; এবং প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি 
প্রভৃতি তখন চরিতার্থ হইয়! নিজ নিজ উপাদান কারণে বিলয় 
প্রাপ্ত হয় (১); স্থুতরাং তখন আর কোন প্রকার ছুঃয়ভোগের 





(১) পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রকৃতি যেমন এক 
একটা স্থূল শবীর নির্মাণ কবে, ঠিক তেমনই এক একটা সুম্্ শরীরও 
সৃষ্টি করে। ভোগ-মোক্ষ হুক্ম শরীরেই হয়, স্থল শরীর কেবল তাহার 
আশ্রন্ন মাত্র। স্থূল শরীর প্রতিনিয়ত পরিবন্তিত হয়, কিন্তু হুন্ন শরীরটা সৃষ্টির 
প্রারস্তে উৎপন্ন হইয়। মুক্তি না হও পর্যান্ত অপরিবন্তিত অবস্থায় থাকে। 
সুক্ষ শরীরের অবয়ব সতেরটী-_-একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ 
তন্মাত্র। ইহার মধ্যে বুদ্ধিই সাক্ষাৎ মন্বন্ধে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন 
করিয়া থাকে। বুদ্ধির কর্তব্যান্ুরোধেই নুস্ম শরীর অক্ষু্ থাকে। তত্ব 
সাক্ষাৎকার সম্পাদন দ্বারা বুদ্ধি যখন রিশ্রাম লাভ করিবার অগ্নিকার পায়। 
তখন বুশ শরীরের অপরাপর নংশও বিরতব্যাপার হুইয়! পড়ে; এই. 
কারণেই তত্বরশীর স্থল শরীরের পতন হইলে পর সমন্তটা নু শরীরই নি 
নিজ উপাদানে বলয় পায়, আর ফিরিয়! আইসে ন|। 





টি ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সম্ভাবনা না থাকায় ত্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিরূ্প 
কৈবল্যলাভ পুরুষের সিদ্ধ হয়) এইজন্য গুণত্রয়ের প্রতি- 
প্রসবকে 'কৈবল্য' নাম দেওয়া অসঙ্গত হয় নাই। এ মতে বন্ধ 
মোক্ষ উভখ়ই প্রকৃতির ধশ্ম। পুরুষের প্রতি কর্তব্যতায় আবদ্ধ 
থাকাই ফলতঃ প্ররুতির বন্ধ, আর সেই কর্তব্যতার সমাপ্তিই 
তাহার মোক্ষ। পুরুষ যেমন ছিল, তেমনই আছে, তেমন 
ভাবেই চিরকাল থাকিবে; হন্ধ-মোক্ষের সহিত তাহার বাস্তব 
সম্বন্ধ কোন কালেই ছিল না, নাই এবং হইবেও না !১)। 
যাহার! এ সিদ্ধান্তে সন্ত না হইয়৷ পুরুষেরই বন্ধ-মোক্ষ বলিতে 
চাহেন, তাহাদের জন্য সুত্রকার বলিয়াছেন--“স্বরূপ-প্রৃতিষ্ঠ। ব 
চিডিশক্তে৫ | ও 

অর্থাৎ আত্মাহত্ব_সাক্ষাতকাঁরের পর বুদ্ধির আাব কিছু কর্তণা 
থাকে না; তখন বুদ্ধিতে বুক্তি-উদ্তবেরও কোন প্রয়োজন থাকে 
না; স্থৃতরাং বৃত্তিসম্পাতের ফলে যে. পুরুষের বৃত্তিসারপ্য 
(বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ ভ্রান্তি) ছিল, তত্কালে তাহাও আর 
থাকে না) কাজেই চিতিশক্তি পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
পুরুষের এই যে, বৃত্তিসারপ্যের নিবৃত্তিতে আপনার স্বাভাবিক 
চৈতন্যরূপে প্রকাশ, তাহার নাম কৈবল্য। কৈবল্য শব্দের 
সাহজিক অর্থ হইতেছে-_-কেবলভাব অর্থাৎ অপর কাহারে! সঙ্গে 
অবিমিশ্রিত ভাৰ। এই কৈবল্য সংঘটন করানই যোগ-সাধনার 





(১) ভাগবত পুবাণে কথিত আছে__“বন্ধো মোক্ষ ইতি ব্যাখ্যা গুণতে 
মেন বস্ততঃ। গুণন্ত মাক়ামূলত্বাৎ ন মে বন্ধো ন মোক্ষণম্‌॥/ 


হিন্দুদর্শনি__পাতঞ্জল । ১৯১ 


চরম উদ্দেশ্যা। মহামুনি পতগ্চলি সেই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়! 
যোগ, যোগবিভাগ, যোগসাধনের অধ্টবিধ অঙ্গ এবং আনুষলিক 
ফলরূ'পে যোগ-বিভূতি গুভূতি গৌণ ও মুখ্য বিষয় সমূহ প্রতি- 
পাদনের ব্যপদেশে এই উপাদেয় যোগদর্শন প্রণয়ন করিয়! 
মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের পবিত্র হৃদয়ে আপনার উচ্চ আসন 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং জগতে অক্ষয় কীত্তিস্তন্ত স্থাপন করি 
অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 
[ উপসংহার । ] 

মহামুনি পতগ্জলি-প্রণীত পাতঞ্ল দর্শন সর্বববাদিসম্মত অতি 
উপাদেয় গ্রন্থ । অন্যান্য দর্শনের প্রতিপাস্ভ বিষয়সন্বন্ে যথেষ্ট 
মতভেদ দৃষট হয়, কিন্তু যোগদর্শনের প্রধান বিষয় যোগ সম্বন্ধে 
অতি বড় না।স্তকেবও বিসংবাদ আছে বলিয়া মনে হয় না। 

যোগদর্শন সাধারণতঃ সেশ্বর সাংখ্য নামে পরিচিত; কারণ, 
কপিলকৃত সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ বা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু 
পতগ্জলির যোগদর্শানে তিনি ভাতি গৌরবময় উচ্চ আসন লা করি- 
য়াঞ্থেন। বোধ হয়, এই হেতুতেই সাংখ্যদর্শন সেশ্বরবাদ ও নিরী- 
শ্বরণাদ লইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে । বাস্তবিকপন্ষে, পাতগ্ুল 
দর্শন কেন যে, সাংখ্যশান্ত্রের অংশ বা ভাগ বলিয়া বিবেচিত হয়, 
তাহার অবিসংবাদিত সছুত্তর পাওয়া বড় কঠিন। সুত্রকার পতগ্রলি 
গ্রন্থমধ্যে কোথাও আপনার গ্রন্থকে 'সাংখ্য? নামে নির্দেশ করেন 
নাই ; কেবল সাংখ্যসম্মত পদার্থগুলি তিনি আবশ্যকমত স্থানে 
স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং সাংখ্যসম্মত' তত্বগুলিই 


9৯২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


'্ঠাহার অভিমত প্রদার্থ কি না, তাহ! নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে পার! 
যায় না। যোগতন্ব নিরূপণ করাই পতঞ্জলির আন্তরিক অভিলাষ; 
সেই অভিলধিত তত নিরূপথের পক্ষে যখন যাহা সঙ্গত মনে 
করিয়াছেন, তখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি, 
'খ্যসিস্ধান্তের নিতান্ত প্রতিকূল হইলেও ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছ্বেন। এই প্রকার যোগতত্ব-প্রজ্জাপনের 
অনুকূল বলিয়াই যে, তিনি সাংখ্যসম্মত তত্বগুলিও যথাযথভাবে 
গ্রহণ করেন নাই, তাহ! কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ তিনি তত্ব- 
ধকলনের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই। পদার্থমংকলন 
অভিমত হইলে তাহাও তাহার কর্তবামধ্যে অবশ্যই স্থান পাইত, 
অথচ তাস্থা কোথাও স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে, সাংখাসন্মত 
ত্রিবিধ প্রমাণের পৃথক্‌ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সে 
সকলের কিঞিৎ পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। এই সকল কারণে 
স্বতই সৃংশয় হয় যে, পাতগুল দর্শন সাংখ্যশান্ত্রেরর একটা পৃথক 
বিভাগ ? অথবা স্বতন্ত্র একটা শাস্ত্রবিশেষ। 
সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলের মতেও পুরুষ বন্ধু এবং খণ্ড অনন্ত 
ও নিত্য চৈতগ্যম্বূপ। পুরুষমাত্রই স্থুখ-দুঃখাদির সঙ্ন্ধবঞ্জিত 
নিত্য মুক্ত ; কেবল বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির দহিত “অবিবের বশত; 
বন্ধন ভ্রান্তি ঘটিয়! থাকে । আত্মা ও অনাত্মার বিবেকসাক্ষাৎকারে 
সেই ভ্রান্তির অৰসান হয়। উক্ত বিবেকসাক্ষাতকারের জন্য 
যোগের প্রয়োজন; যোগ অর্থই চিত্তবৃত্ির নিরোধ । সেই 
'নিরোধ পুর্ণত। প্রাপ্ত হলেই পুরুষের আর বৃত্তি-সম্পাত ঘটে না, 
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কাজেই তখন পুরুষের বৃত্তি-সারপ্যকৃত ভ্রান্তি ঝা অবিবেকও 
আর থাকে না। 
এই প্রসঙ্গে চিত্তের পাঁচ প্রকার বৃত্তি ও তাহার ক্লিষ্টার্রিউট 
বিভাগ প্রদশিত হইয়াছে । উদ্দেশ্ট__যোগাভিলাী পুরুষ 
অক্িষট বৃত্তিগুলি রক্ষা করিয়! ক্রিষ্ট বৃত্তিগুলির নিরোধে সতত 
যত্ুপর হইবেন। এই নিরোধেরই নামান্তর যোগ। যোগ 
ছুই প্রকার--সবিকল্প ও নির্বিবিকল্প। সবিকল্পের অপর নাম 
সবীজ যোগ, আর নির্বিবিকল্পের অপর নাম নিবরবীজ যোগ। 
সবিকল্প যোগে ধ্যান, ধ্যের় ও ধ্যাতা, এই তিনেরই প্রতীতি 
অব্যাহত থাকে, আর নির্বিবিকল্প যোগে উক্তপ্রকার বিভেদের 
প্রতীতি থাকে ন। ; তখন একমাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারই প্রতি- 
ভাসমান হইতে থাকে । সোহাগা যেমন স্থবর্ণের মল বিদুরিত 
করিয়। আপনিও বিলয়প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্নি যেরূপ অবলম্থিত 
কাষ্ঠখগ্ড দগ্ধ করিয়া নিজেও নির্ববাণ লাভ করে, ঠিক তন্্রপ সমাধি- 
সময়ে অন্তঃকরণে প্রাছূভূতি যথোক্ত বৃত্তিনিচয় নিখিল চিত্বমল 
বিধ্বস্ত করিয়! এবং অবিবেক নিরস্ত করিয়া অন্তঃকরণের সহিত 
নিজেরাও বিলীন হইয়। যায়। 
উপরি উক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায় অনেক প্রকার । প্রথমতঃ 
অভ্যাস, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই বৃত্তিনিরোধের প্রকৃষ্ট 
উপায়। অভ্যাস অর্থ__একই ধ্যেয় বস্তুর পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান। 
বৈরা্য অর্থ-এহিক ও পারলৌকিক বিষয়-তোগে অল্পৃহ! । 
ঈ্বর-প্রণিধান জর্থ- ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা-_সমস্ত র্ঘ ও কর্মফল, 
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তাহাতে সমর্পণ কর! । যাহারা এবংবিধ উপায় গ্রহণে 
অসমর্থ--নিতান্ত অসংযত-চিত্ত, তাহারা প্রথমে ক্রিয়াযোগের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে । ক্রিয়াোগের সাহায্যে এবং যম-নিয়মাদি 
যোগাঙ্গের অনুশীলনে চিত্ত স্থস্থির করিয়া পশ্চাৎ্ জ্কানযোগের 
দিকে অগ্রসর হইবে। 

যোগের প্রকৃত ফল কৈবল্যলাত দীর্ঘকালব্যাগপী নিরভিশয় 
আয়াসসাধ্য ; সুতরাং যোগ প্রবৃত্ত ব্যক্তির মনে সহজেই যোগ- 
ফলের অবশ্যন্তাবিতাবিষয়ে সংশয় সমুখিত হইতে পারে। সেই 
সংশয় দুরীকরণার্থ এবং যোগফলে দৃঢ়তর বিশ্বাস সমুৎপাদনার্থ 
কতকগুলি বিভূতির অর্থাৎ যোগের আপাতলভ্য ফলের উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। উদ্দেশ্য-_যোগ্টাবৃতত ব্যক্তি সেই সকল যোগ- 
ফল (বিভূতি) দর্শনে প্রকৃত যোগফলেও বিশ্বাসবান্‌ হতে 
পারিবেন। সুত্রকার বিভূতি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই যোগীকে 
সাবধান করিয়৷ দিয়াছেন যে, এ সকল ফল ব্যবহারক্ষেত্রে 
লোভনীয় সিদ্ধিরূপে পরিগ্ণনীয় হইলেও, বস্তুতঃ সমাধির পক্ষে 
বিষম বিস্বকর; অতএব যোগী কখনও সে সকল ফলে আসন্ত 
হইবেন না, এবং আপনার যোগমহিমায়ও, বিম্ময় প্রকাশ 
করিবেন না; কারণ, তাহাতে যোগীর যোগশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
যোগী এইজাতীয় বন্থবিধ প্রলোভনে পতিত হইয়াও যদি 
বিচলিত না হন, চিত্তবৃত্তিনিরোধে অবহিত থাকিতে পারেন, তাহ 
হইলেই, যোগফল-_কৈবল্যলাভ তাহার পক্ষে অবশ্যস্তাবী হয়। 
ইহ জন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক, তাহার মুক্তিলাত 
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ও পরমানন্দঘন নিত্য নিরাময় পরমা শান্তি। 

মহামতি বাচস্পতিমিশ্র টীকাশেষে একটামাত্র শ্লোকে সমস্ত 
যোগদর্শনের প্রতিপদ বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে ও স্থস্প্টভাবে 
সম্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে সেই শ্রেকটী উদ্ধৃত 
করিয়া যোগদর্শনের প্রসঙ্গ সমাণ্ড করিতেছি-_ 


“নিদদানং তাপানামুদিতমথ তাপাশ্চ কথিতাঃ, 
সহাঈগৈরষ্টা ভির্ব্িিতমিহ যোগদ্ধয়মপি | 
কতো মুক্তেরধবা গুণ-পুরুষভেদঃ স্কুটতরঃ, 
বিবিক্তং কৈবল্যং পরিগলিততাপ! চিতিরসৌ ॥* 


অর্থাৎ এই পাতঞ্রল দর্শনে ত্রিবিধ তাপ, ত্রিতাপের (ত্রিবিধ 
দুঃখের) মুল কারণ-_প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, আটপ্রকার 
যোগাল, দ্বিবিধ যোগ ( সবিকল্প ও নির্বিবিকল্প বা সন্প্রজ্ভাত ও 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি), প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকরূপ মুক্তি-পথ এবং 
ত্রিতাপবিরহিত শুদ্ধ চিৎুম্বরূপ কৈবল্য বা মুক্তি, এ সমস্ত বিষয় 
: অতি বিস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কয়েকটী 
বিষয় লইয়াই আলোচ্য ষোগদর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে । অতঃপর 
আমরা জৈমিনিকুত মীমাংসাদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ হইব। 

(১) যোগী অবস্থাবিশেষে উপস্থিত হইলে দেবতাগণ তাহার বৈরাগ্য 
পরীক্ষার্থ অনেকপ্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করেন। ইহাকে '্থান্থাপনিমন্ত্রণ 
বলে। সৃত্রকার বলিয়াছেন-”সথান্যুপনিমন্তরণে সঙ্গ-্রয়াকরণং পুনরনিই- 
প্রসঙ্গাৎ।» যোগী সেই সকল প্রলোভনে আসক্ত হইবেন না, এবং যোগ- 
গ্রভাব দেখিয়াও বিশ্মিত হইবেন ন1। তাহাতে অনিষ্টের আবৃষ্ক। আছে। 





মীমাংসাদর্শন। 


[ ভুমিকা | 

দর্শনপর্যযায়ে জৈমিনিকৃত মীমাংসাঁদর্শন পঞ্চম স্থানে অধিষ্ঠিত, 
এবং পূর্ববমীমাংসা নামে পরিচিত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপে বিভক্ত 
বেদশাস্ত্ের পূরববভাগ-_যাহা সংহিতা ও কর্ম্াকাগুরূপে পরিচিত, 
তদবলম্বনে বিরচিত বলিয়! ইহা পূর্ববমীমাংস। নাষে অভিহিত (১)। 
মহধি বোব্যাস বেদবিভাগ সম্পূর্ণ করিয়া! যে কয়েকজন শিষ্যকে 
বেদবিষ্ঠা দান রুরিয়াছিলেন, মহামুনি জৈমিনি তাহাদের অন্যতম । 
বেদব্যাসের আদেশানুসারে জৈমিনি মুনি বেদের কর্ণ্মকাণ্ড সংহিতা- 
ভাগের তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ মীমাংসাদর্শন রচনা করেন। এই 
দর্শনে প্রধানতঃ বেদার্থ নিরপণের বনথা ও তছুপযোগী নানাবিধ 
নিয়ম-পদ্ধতি সংকলিত ও বিচারিত হইয়াছে। 

আন্তিক-দর্ণনের মধ্যে আলোচ্য মীমাংসাদর্শন সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ ও সমধিক জটিল। জটিলতার কারণ দুইটী-_প্রথম কারণ 
স ইহা! সম্পূর্ণরূপে বৈদিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিিত; কর্ম 
কাণ্ডই ইহার ভিত্তি; সেই কণ্ধনকাণ্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞান ন| থাকিলে 
ইহার মর্্ার্ম গ্রহণ কর! কাহারে পক্ষেই সহজ হুয় না। দ্বিতীয় 


(১) মছধি আপন্তম্ব বলিয়াছেন-- মনত-্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্‌।* মন্ 
ও ব্রাঙ্মণ এই উভয় ভাগের সপ্মিলিত নাম বেদ। আন্ত্রভাগ সাধারগতঃ 
সংহিতা! ও কর্মক্ষা্ড নাষে প্রসিদ্ধ, আর ব্রাহ্গপভাগ আাধারগতঃ উনিয্দ্‌ 
1 গারপ্যক প্রভৃতি নানাতাগে বিভদ্ধ। 
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কারণ, ইহার বিচার-প্রণালীগত বৈশিষ্ট্য। স্যায়াদি দর্শনগুলি 
অত্যন্ত জটিল হইলেও, উহাদের বিচারপদ্ধতি কতিপয় লৌকিক 
নিয়মে নিবদ্ধ থাকায় প্রতিভাবাঁন্‌ মেধাবী পুরুষের পক্ষে নিতান্ত 
ছুগ্রহ নহে; কিন্তু ইহার গ্রতিপান্ভ বিষয়ও যেমন গতীয় 
শু অ-লোকপ্রসিদ্ধ, বিচারের নিয়মপ্রণালীও আবার তেমনই 
বিশূৃত; কাজেই ইহার সর্ববাংশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর! মেধাবী 
লোকের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য বা অল্পসময়সম্পান্ হয় ন। 
আশ্চর্য্ের বিষয় এই যে, এদেশে একসময় এরূপ বিশাল জটিল 
শান্ত্রও যথেইট প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। 

দেখা যায়, বৌদ্ধবিপ্রবের শেষ সময়েই ইহার অত্যধিক 
অভ্যুরণযু হইয়াছিল। ঘাতের পর প্রতিঘাত হওয়া স্বাভাবিক 
নিয়ম ॥ বৌদ্ধ পঞ্ডিতগণ যখন বিষ্কা, বুদ্ধি ও সহায়সম্প্দ 
বলীয়ান্‌ হইয়। সনাতন বৈদিক ধর্মের বিপক্ষে নিজ নিজ শক্তি 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারপূর্ববক 
সনাতন নিয়ম-সেতু বিধ্বস্তপ্রায় করিয়াছিলেন, সেই অতি ভীষণ 
বিদ্সঙ্কুল সময়ে ভগবদিচ্ছায় কয়েকজন ক্ষণজন্মা পুরুষ প্রাদুর্ভূত 
হইয়া তাহার 'প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ 
যুক্তিতর্ক-সংবলিত অতি উপাদেয় বন্ততর বিচার-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে তট কুমারিল, প্রতাকর, আপোদেব, লৌগাঙ্ষি ভাক্ষর, 
মাধবাচার্য্য ও পার্থসারথি প্রভৃতি কৃতিগণের পবিত্র নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার প্রত্যেকেই মীমাংসাদর্শন ব! তাহার 





১৯৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


তাশুপর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অত্যু্কুষ্ট বহুতর ব্যাখ্য। ও “প্রকরণ'€১) 
গ্রন্থ রচন৷ করিয়া অপূর্বৰ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এবং 
মীমাংসা শাস্ত্রের সমধিক প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করিয়৷ গিয়াছেন। 

উক্ত মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রত্যেক 
অধ্যায়ই অনেকগুলি পাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, এবং প্রত্যেক 
পাঁদই আবার বহুতর সূত্রে সংগ্রথিত। কোন অধ্যায়েই চারের 
কম ও আটের অধিক পাদ-সংখ্যা নাই, এবং কোন পাদেই 
কুড়ির কম ও অফ্টাশীর অধিক সূত্র-সংখ্যা নাই। এইভাবে 
দুই হাজার, সাত শত, চুয়ালিশটী সুত্রে পরিচ্ছিন্ন ষাট. পাদে 
মীমাংসাদর্শনের দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । এত অধিক 
অধ্যায়, পাদ ও সৃত্রসঙ্্াা অপর কোন দর্শনেই দৃষ্ট হয় না। 
এত বড় বিশাল গ্রন্থের প্রত্যেক পাদগত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ- 
পূর্বক প্রদর্শন কর! এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হুইতে পারে না, 
এবং পাঠকবর্গেরও স্খবোধ্য হইবে না; এই কারণে আমরা 
এখানে কেবল অধ্যায়গত স্থূল _বিষয়গুলিই যথাসম্তব অল্লকথায় 
প্রকাশ করিতে যত্ব করিব। আশ! করি, উত্সাহশীল, অনুসন্ধিৎ্থ 
পাঠকবর্গ আবশ্টক হইলে, মুল গ্রস্থ আলোচনা করিয়া কৌতৃহল 


নিরত্তি করিবেন। , 
মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ধর্মের লক্ষণ ও প্রকারভেদ 


এবং বিধিবাক্যাদির প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 


(৯) গ্রকরণের লক্ষণ--পশান্ত্রৈকদেশসন্বদ্ধং শাস্রকার্ধ্যাত্তরে স্থিতম্‌। 
আহঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥* 
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অধ্যায়ে বিধিবোধিত কর্ম ও আহার বিভাগ প্রভৃতি বিচারিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে, বিহিত ষাগাদি কর্মের শেষ- 
শেষিভাব ( অঙ্গাজিভাব ) আলোচিত হইয়াছে! চতুর্থ অধ্যায়ে 
যাগের ও পুরুষের ( যজমানের ) উপকারার্থ অনুষ্ঠেয় কর্মমগুলির 
স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ে, অনুষ্ঠানার্ঘ বিহিত 
যাগানি বিষয়গুলির অনুষ্ঠানক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
কন্মীফলভোক্তার (আত্মার) স্বরূপ ও অধিকারাদি বিষয় বিবেচিত 
হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে, প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের 
বিকৃতিযাগে সামান্যতঃ অতিদেশাদির কথা নিরূপিত হইয়াছে। 
অফ্টম অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ অতিদেশের কথা বর্নিত হইয়াছে। 
নবম অধ্যায়ে বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগাঙগ মন্ত্র ও কর্্মসংস্কার 
প্রভৃতির অভিদেশপ্রসন্সে, দেবতাভেদের স্থলে উহের (অধ্যাহারের) 
শিয়ম প্রদশিত হইয়াছে । দশম অধ্যায়ে বিকৃতি-যাগে প্রকৃতি- 
যাগাঙ্গ বিশেষ বিশেষ পদার্থের অতিদেশে বাধা প্রদর্শিত হইয়াছে। 
একাদশ অধ্যায়ে, অনেকগুলি প্রধান কর্মের বিধায়ক বাক্যে 
ব্ৃতর অঙের বিধি থাকিলে, সেই সকল অঙ্গের একবারমাত্র 
অনুষঠানেই প্রধান কর্ম্মগুলির ফলনিষ্পত্তি-সাধক তন্ত্রতা নির্ধারিত 
হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে, স্থানবিশেষে একটামাত্র প্রধান কর্ম- 
সম্পকিত অন্গবিশেষের অনুষ্ঠানেই অপর সমস্ত প্রধান কর্ন্মেরও 
ফলসিদ্ধি নিরূপিত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও অনেক বিষয় 
অনু্ত রহিল, সে সমুদয় বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে হৃদয়বাম্‌ 
পাঠকবর্গ নিজেরাই মূল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন । 


২০৩ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


মীমাংসাদর্শনের উপর মহামতি শবরস্বামী একখান! উৎকৃষ্ট 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ ভাষ্যনামে পরিচিত। 
এবং স্থুধীসমাজে বিশেষ প্রামাণিকরূপে সমাদূত। অগ্ভাপি 
উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যথারীতি চলিতেছে ; তবে কর্্ম- 
কাণ্ডের ও অধ্যাপকমগ্ডলীর ছুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রচারও 
কিঞ্চিত মন্দীভূত হইয়াছে ও হইতেছে । ইহার পর ভট কুমারিল 
মীমাংসাদর্শনের উপর অপর দুইখান৷ ব্যাখা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
তৎকৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থঘয়ের নাম বার্তিক (১) ও টুপ্টীকা। বাত্তিক 
ব্যাখ্যা অতিশয় বৃহ ও সারৰান্‌। বাপ্তিক ছুইভাগে বিভক্ত-_-. 
এক তন্ত্রবার্তিক, অপর গ্লোকবার্তিক । উভয় ভাগই বিবিধ 
বিচার-বিতর্কে পরিপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ। উল্লিখিত 
ভাস্য ও বার্তিক গ্রশ্থই মীমাংসাদরশ্‌নর মর্দগ্রহণোপযোগী প্রশস্ত 


(:) ভান্ত ও বার্তিক একপ্রকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ভাষ্যের লক্ষণ 
এইরূপ- 
*সত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ হুত্রান্থুসারিভিঃ | 
ত্বপদানি চ বর্ণ্যস্তে ভাষং ভাব্যবিদে। বিদুঃ॥” 
অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার প্রথমে সৃত্রের কথ ধরিয়! ব্যাখ্যা করিবেন, এবং 
ব্যাথ্যাগ্রসঙ্গে এমন শব্ধ ব্যবহার করিবেন যে, তাহাও হৃত্রেরই মত 
স্ল্াক্ষর হইবে। শেষে সেই নিজের কথাটারও ব্যাখ্যা ্ষরিবেন। তাহা 
হইলে সেই ব্যাখ্যার নাম হইবে “ভাষা! | বার্তিকের পরিচয় এইরূপ-_ 
“ উক্তানুক্ত-ুরুত্তার্থব্যক্তকারি তু বারিকম্‌ ॥” 
অর্থাৎ মূলে যে সকল বিষয় উক্ত আছে, অথব! যে সকল আবশ্যক 
বিষয়ও বল| হয় নাই, কিংবা যে সকল বিষয় বল! হুইয়। থাকিলেও ঠিকমত 
বল! হয় নাই, সেই সকল বিষয় যে ব্যাখ্যাতে পরিস্কুট কর! হয়, তাহার 
নাম বান্তিক। 


হিন্টুর্শন__মীমাংসাঁ। ২5১ 
পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতছুভয়ের সাহার্য নী পাইলে 
সূত্রগুলির রহস্য-রত্ব বোধ হয়, চিরকালই নিবিড় তিগিরজালে 
প্রচ্ছন্ন থাকিত। 

এস্থলে মহামতি মাধবাচার্য্যকৃত শ্যায়মালাবিস্তারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিশাল মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাঞ্ত 
বিষয়গুলি ধারণাপথে রক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সমধিক র্রেশ* 
কর। সেই ক্লেশ-লাঘবের উদ্দেশে মহামতি মাধবাচার্য্য প্রত্যেক 
অধিকরণের বিষয়গুলি ( পূর্ববপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও তাহার বিচার ), 
শ্লোকে সন্নিব্ধ করিয়াছেন (১)। প্রায় সর্বত্রই ছুইটামাত্র 
শ্লোকে সমস্ত বিষয় সংগ্রধিত করিয়াছেন। তম্মধ্যে প্রথম শ্লোকে 
পর্ববপক্ষ বা আপত্তি ও তদনুকুল যুক্তিঃ,, আর দ্বিতীয় শ্লোকে 
সিদ্ধান্ত ও তদনুকুল যুক্তিসমূহ প্রদশিত হইয়াছে। মীমাংসা- 
দর্শনের উপর মাধবাচার্য্যের যে, কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তাহা 
তাহার "্যায়মালা বিস্তার' গ্রন্থে পূর্ণরূপে পরিষ্ষট হইয়াছে। 
ইহার পর মীমাংসাশান্ত্রে পারদর্শী মহামতি পার্থসারথি মিশ্র 
মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে ছুইখান|! পরম উপাদেয় গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন। সে ছুই গ্রন্থের নাম__শাস্ীদীপিকা, ও ন্যায়রতু- 
মালা। তন্মধ্যে শীস্ত্রদীপিকা বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বিদ্বৎসমাজে 





(১) 'অধিকরণ' কথাটী মীমাংসাশাস্ত্রের বিশেষ পরিভাষা । এক 
একটি বিচার্ধ্য বিষয় লইয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষরূপে যতগুলি সুত্র রচিত 
হইয়াছে, সেই হুত্র-সমষ্বিকে একটী 'অধিকরণ' বলে। অধিকরণের বিষয় 
পাঁচটা--(১) বিচার্য্য বিষয় । (২) সংশয় । (৩) পূর্ববপক্ষ । (৪) উত্তর ব 
সি্ধাস্তপক্ষ। (৫) নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন। 


২০২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


স্বপরিচিত ও প্রামাণিক গ্রস্থরূপে সমাদৃত । এ গ্রন্থ মীমাংসা- 
দর্শনের অলঙ্কাররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লা করিয়াছে । ইহা ছাড়। 
মহামতি আপোদেবকৃত 'ন্যায়প্রকাশ' (আপোদেবী), লৌগাক্ষি- 
ভাল্কর রচিত 'অর্থসংগ্রহ' কৃষ্ণমন্-প্রণীত 'মীমাংসাপরিভাষা” এবং 
তদ্দতিরিক্ত আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ এই মীমাংসা- 
দর্শন অবলম্বনে আত্বুলাভ করিয়াছে । এ সকল প্রকরণ গ্রন্থে 


মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য প্রধান প্রীধান বিষয়সমূহ অপেক্ষাকৃত 
সহজভাবে ও সরল ভাষায় বিবৃত ঝরা হইয়াছে । এ সমুদয় 
গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধারণভাবে মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য, বিচার্ধয 
বিষয় ও বিচারপ্রণালী প্রায় সমস্ত জানিতে পারা যায়। এই 
কারণে উল্লিখিত গ্রকরগগ্রন্থগুলি বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা 
ও প্রসার লান্ভ করিয়াছে (১) |. 


(১) এতদতিরিক্ত আরও যে সকল অভিজ্ঞ পাঁগত বন্বিধ গ্রন্থ গ্রণয়ন 
কিয়া মীমাংসাশান্ত্রেব পুষ্টি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের ও 
তৎকত গ্রন্থসমূহের নাম নিয়ে প্রদত্ত হঈতেছে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা 
হইতেষ্ট উহার প্রচাব-বানুল্য বুঝিতে পারিবেন। 

বুকণমহারাজামাত্যরূত জৈমিনীস ভ্ায়মালা । বামেশবস্থবিরুত 
জৈমিনিহ্ত্রবৃত্তি। বল্লভাচার্ধ্যবিরচিত তত গ্রদদীপ ও তন্ঈবান্তিক। ধশ্মোত্তবা- 
চা্ধ্যকৃত ন্তায়বিন্দুটীক! । সোমেশ্বরউট্টগ্রণীত স্তায়ম্থধা। ভীথগুদেবকৃত 
ূর্ববমীমাংসা দর্শন। শালিকনাথকৃত প্রকরণপঞ্চিকু| ও ভ্টিস্তামণি। 
জানকীনাথভট্ররচিত স্যায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরী । নাবায়ণতীর্থ-সুনিবিরচিত ভট্ট 
দীপিকা ও মান-মেয়োদয়। শ্রশঙ্করভটকত মীমাংস-সারসংগ্রহ। অগ্য়- 
দীক্ষিতপ্রণীত বিধিরসায়ন। উৎপলাচা্যকৃত ম্পন্দদীপিক1 | কৃষ্টাচার্য্য- 
বিরচিত বিবাদন্থধাকর। বানুদেবদীক্ষিতবিরচিত অধ্বরমীমাংস! ইত্যাদি | 
উ্লিধিত গ্রস্থমূহের মধ্যে এখনও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য 
গ্রচলিত আছে। 


হিন্দুদর্শন-_মীমাংস|। ২০৩ 


পূর্ধবমীমাংসামতে ঈশ্বর়ের কোন স্থান ব৷ উপযোগিতা নাই। 
কর্ম্মজদ্য অপূর্ববই জীবগণকে কর্ম্মানুষায়ী শুভাগুভ ফল প্রদান 
করিয়া থাকে; তজ্জন্য আর ঈশ্বরের কোন আবশ্যক হয় না; 
স্কতরাং তাহার মতে নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে কোন 
প্রয়োজন নাই ও থাকিতে পারে না। মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ; 
মন্ত্রীতিরিক্ত শরীরধারী দেবতার অস্তিত্বেও কোন প্রমাণ বা! প্রয়োজন 
দৃষ্ট হয় না, এবং সেরূপ শরীর থাকা সম্ভবও হয় না (১)। 


মীমাংসাদর্শনের মতে বর্ণ ও বর্ণময় শব্দমাত্রই নিভ্য ; 
প্রত্যেক বর্ণই উৎ্পত্তি-বিনাশবিহীন, কণ্টতালুপ্রভৃতি স্থান- 
বিশেষের স্ংযোগ-বিয়োগানুসারে উহাদের অভিব্যক্তি ও অনভি- 
ব্যক্তি ঘটিয়! থাকে মাত্র; এবং তন্নিবন্ধনই নিত্য শব্দেও লোকের 
অনিত্যতাজান্তি (উত্পত্তি-বিনাশ ভ্রান্তি) উপস্থিত হইয়! থাকে ; 
বস্ততঃ বর্ণমাত্রই উত্পত্তি-বিনাশবিহীন নিত্য। এবিষয়ে আমরা 


(১) প্রবাদ আছে যে, জৈমিনিমুনি মীমাংসাদর্শনেব এই দ্বাদশ অধ্যায় 
ছাড়া আরও চারি অধ্যায় গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। সেই চারি অধায়ের 
নাম সংকর্ষণ কাণ্ড । তাহাতে নাকি তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। ছুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ পর্যাস্ত সে গ্রন্থ লোক-লোচনের 
গোচর হইয়াছে বলিয়$ জান! যায় নাই ; আর জান!| যাইবে কি না, তাহাও 
অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ বলিতে পারেন না । মীমাংসকগণ বলেন__- দেবতা, 
গণের স্থল শরীর থাকিলে, যজ্ঞাদি রার্যে আহ্বানের পর আগত দেবত্তা- 
মুণ্তি লোকের প্রত্যক্ষগোচর হইত, কিন্তু তাহা! কোথাও হয় না) অধিকল্ব 
আবাঁহনের ফলে আগত এরাবত-গজারঢ উন্দ্রদেব কষুদ্রঘটে অধিষ্ঠিত হইলে 
নিশ্চয়ই সে ঘট চুর্ণাকুত হইত। অতএব দেবতার শরীর থাকা সম্ভবপর 
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ই ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


ফেলোশিপ-প্রবন্ধের প্রথরম ভাগে বিস্তুতভাবে আলোচন! করিয়াছি 
এখানে তাহার পুমরালোচনা অনাবশ্যাক | 

বর্ণময় শব যৈমন নিতা ; বর্ণময় শব্দসমন্রিরূপ বেও তেমনই 
নিত্য এবং অপৌরুষেয় ও ন্রান্ত। বেদ কোনও পুরুষবিশেষের 
যুদ্ধি-পরিঞল্লিত নহে, এবং ঈশ্বরকৃতও নহে ; কেন না, মীমাঁংসা- 
ঈর্শনে ঈশ্বরের প্রভাব বা মহিমা অস্বীকৃত হইয়াছে। জীবের 
হৃখ-দুঃখ-প্রবর্ক শুভাশুত কর্ম্মরাশিই তীহার স্থানে প্রতিষ্ঠা 
গাত করিয়াছে । বৈদিক খিগণ মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টামাত্র, রচয়িত। 
মছেন। ৭্খধি-দর্শনাৎ৮ অর্থাত যিনি যে মন্ত্রের দ্রফী, তিনিই 
সেই মঞ্্রের খধিনামে উক্ত হইয়াছেন। কাজেই বেদকে 
উপৌরুষেয় বলিতে হয়। 

বেদ অপৌরুষেী বলিয়াই ভ্রম-প্রমাদপ্রভৃতি গুরুষ-সলত 
দোষে অসংস্পৃট; স্ৃতরাং স্বতঃ প্রমাণ; উহার প্রামাণা 
নির্ধারণের জন্য আর প্রমাণান্তরের অপেক্ষ! করে ন!। 

সেই স্বভঃপ্রমাণ বেদই জীবগণের হিতগ্রাপ্তি ও অহিতপরি- 
ইারের উপায় উগদেশ করিয়াছেন। সেই হিভাহিত-প্রাপ্ডি-পরি- 
হায়োগযোগী ক্রিয়া প্রতিপাদানই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ । 
যে সকল বাঁক্যে তাতৃশ কোন ক্রিয়ার উপদেশ না২-কেবল বন্ত- 
মাও্রের নির্দেশ আছে, সে সফল বাক্য নিরর্থক। তাহার! বলেন-- 

«আয়ায়ন্ ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থকাযমতদর্থানাম্‌। তল্মাদপিত্যমুচ্যতে” ॥১।২) 


জার্থা্‌ ক্রিয়া প্রতিপাদন করাই বেদের উদ্দেশ্ট ; অতএব 
অক্রিয়ার্থক বাক্যসমূহ অনর্থক অর্থাৎ শব্দার্থে তাতপর্ধ্যবিহীন। 


হিদ্দুদর্শন-_মীমাংস|। ২০৫ 
এই কারণে সেই সকল বাক্যকে অনিত্য বলা! হইয়। থাকে। এই 
নিয়মান্নাসরে “ সোইরোদী* [ দেবণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হুইয়! ] 
সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন। এবং প্অমিঃ হিমন্যা ভেষজম্” 
অগ্নি হইতেছে হিমের ওধধ অর্থাঙ শীতনিবারক, ইত্যাদি বাকা* 
রাশি লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপদেশক নয় রলিয়া অপ্রমাগ। 
যদি এইজাতীয় বাক্যসমুহ্রেও আনর্থক্য নিবারণ ও সার্থকতা 
সম্পাদন করিতে হয়, তাহা! হইলেও, 

"তড়ৃতানাং ক্রিয়ার্থেন সমান্নায়োহ্্ঘস্ত তিমিত্তত্বাৎ” ॥ ১১1২৫ ॥ 
*বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ* ॥ ১২19 ॥ 


এই কারণেই প্রসিদ্ধ বা বিছ্ভমান বস্তুর বোধক অক্রিয়ার্থক 
পদগুলিকে ক্রিয়ারোধক পদসমূহের সঙ্গে মিলিত করিয়৷ পাঠ 
করিতে হয়; কেন না, এ উদ্দেশ্টেই সেই সকল (ভূতার্থবোধক্) 
বাক্যের উল্লেখ । পর সূত্রে একথা আরও স্পট করা হইয়াছে-_. 
ভূতার্থবাদী (অক্রিয়াবোধক) বাক্যগুলি বিধিবাক্যের সহিত 
একবাক্যতা৷ প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল বিধিরই প্রশংসা বুঝাইয়া 
থাকে। এরূপ প্রশংসার্ঘে ই এ সকল বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে। 
উল্লিখিত নিয়মানুসারে বুঝিতে হুইবে যে, ব্রঙ্গবিষ্ঠা-প্রতিঃ 
পাদক উপনিষদ্‌ শাস্ত্রে যে, £“সত্যং জ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম * 
“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “তত্বমসি” প্রভৃতি ব্রলোপদেশপর বাক্য আছে, 
সে সমস্ত বাক্যই নিরর্থক ; পক্ষান্তরে, কর্্মকাণ্ডোস্ত ক্রিয়াবিধির 
সহিত কিংবা উপনিষদগত উপাসনারিধির সহিত মিলিত হইয়। 


২৪৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সার্থক হইলেও হইতে পারে। অভিপ্রাগ় এই যে, আতা ব| 
্রন্না ভূত বস্ত্র, অর্থাৎ ম্বতঃসিদ্ধ পদার্থ; ম্ৃতরাং নিশ্চয়ই 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণগম্য ; কাজেই তদ্বোধক শব্দসমূহ কখনই 
অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নহে, প্রসিদ্ধার্থের অনুবাদক মাত্র; এইজন্য এ 
সকল বাক্য প্রমাণরূপে সার্থক হইতে পারে না। উহার্দে'র সার্থকতা 
সম্পাদন করিতে হুইলেই ক্রিয়া-সম্বন্ধ ঘটাইতে হইবে; সুতরাং 
কণ্মকাণ্ডে বিহিত যাগাদিক্রিয়ার জন্য যে অধিকারী-_আত্মার 
উল্লেখ আছে, উপনিষছুক্ত বাক্যসমুহ সেই আত্মারই দেহাদি- 
ব্যতিরিক্তভাব ও নিত্য-স্বরূপতাপ্রভৃতি নিরূপণ করিয়াছে । আর 
ষদি কর্্মকাণ্ডোত্ত ক্রিয়াবিধির অপেক্ষিত কর্তার কথা জ্ঞানকাণ্ডে 
(উপনিষদে) থাক৷ অসঙ্গতই মনে হয়, তাহ! হইলেও ক্রিয়াসন্থন্ধের 
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কারণ, উপনিষদের মধ্যে যে, 
“আত্ম। ইত্যেবোপাসীত” “বরন্মোপ।সীত” ইত্যাদি উপাসনাক্রিয়ার 
বিধি দৃষ্ট হয়, সেই সকল উপাসনায় কর্স্বরূণ্ধে ঘপেক্ষিত আত্মা 
ও ব্রন্মের স্বরূপ নির্দেশ কর! বিধিসন্বন্ধবর্জিত হইতেছে না। 
এইভাবেই উপনিষদ্শান্ত্রের পরম রহস্য ব্রন্মোপদেশক বাক্- 
সমুহেরও সার্থকতা রক্ষা! কর! যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। 
অতএব কেবলই বস্তমাত্রবোধক অ-ক্রিয়াপর “বাকাসমুহের ম্বতন্ত- 
ভাবে সার্থকতা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। 
মীমাংলামাত্রই সংশয়-সাপেক্ষ ৷ যেখানে সংশয়, সেই খানেই 
“মীমাংসার প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে যেখানে সংশয় নাই, 
দেখানে মীমাংদারও আবশ্যক নাই। আলোচ্য মীমাংসাদর্শনের 


হিন্দুদর্শন--মীমাংস!। ২০৭ 
নামকরণ হইতেই বুঝা যায় যে, কম্মকাণ্ডে অস্তাব্যমান সংশয় 
নিরাসার্থই ইহার আবির্ভাব। কোথায় কোন শব্দের কিরূপ 
অর্থ করিতে হইবে, কোন বাক্যের কিরূপ তাৎপধ্য কল্পন! করিতে 
হইবে, অথবা কোথায় কোন মন্ত্রের বা কোন দ্রব্যের কি প্রকারে 
বিনিয়োগ করিতে হইবে, ইত্যাদি সংশয়সঙ্কুল বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
সংস্থাপন করিবার অনুকুল নিয়ম-প্রণালীসমূহ এগ্রন্থে অতি 
উত্তমরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । ইহার উদ্রাহরণরূপে নিম্নলিখিত 
ুত্রটার উল্লেখ করা যাইতে পারে__ 

“শ্রুতি-লিম-নাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং পারদৌর্বল্যম্‌ 
অথ্থবিপ্রকর্ষাৎ” ॥ ৩1৩ ১৪ ॥ 
কোথাও মন্ত্রার্দির বিনিয়োগ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, 
যথাসম্ভব শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা-_-এই 
ষড়বিধ হেতুদ্ধার৷ বিনিয়োগ নির্ণয় করিতে হয় (১) । মন্দিগ্বস্থলে 
বিনিয়োগ স্থির করিবার পক্ষে উপরি উক্ত শঁতি-লিজাদি হেতু- 











(১) শ্রাত অর্থ_দ্বিতায়াদ কারক- বিভভিযুক্ত পদ, ফল কথা-_- 
"ৃনরপেক্ষে। রবঃ শ্রুতি2 অর্থাৎ যাহার অথ প্রতীতির জন্ত অপরকে 
অপেক্ষা করিতে ভয় না, সেইরূপ শব্দই শ্রুতি” নামে অভিহিত। লিঙ্গ 
অর্থ--বিশেধার্থবোধনে সামর্থ্য । “বাক্য” অর্থ-_পরম্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট পদ- 
সমষ্টি । প্রকরণ অথ- প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ | 'স্থান” অর্থ- নির্দেশের ক্রম 
অথাৎ পারম্পধ্য । 'সমাখ্য।” অথথ নাম বা যোগার্থ অর্থাৎ গ্রকৃতি-প্রত্যয়লন্ধ 
অর্থ। এই ছয়টাই মন্ত্রা্দির বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ কোথায় কাহার 
কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহ স্থির করিয়া দেয়। তন্মধ্যে কোথাও 
যদি একাধিক হেতুর সম্তাবন! ঘটে, এবং তাহাতে যদি নির্ণয়ে বাধা উপস্থিত 
হয়, তাহ! হইলে উপরি পিখিত হেতুগণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব্ব হেতুদ্ারাই 
দ্বনিয়োগ স্থির করিতে হয়। 


০৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


গুলিই প্রধান সহায়-সত্য; কিন্তু কোনশ্থলে যদি একাধিক হেতু 
বিদ্যমান থাকে, এবং উহারা প্রত্যেকেই যদি বিচার্ধ্য বিষয়টাকে 
রিভিন্পপথে আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে বিনিয়োগ 
নিপ্ন্পণের কোন উপায় আছে কি? হা আছে? তাদৃশ স্থলে 
সম্ভাবিত হেতুগুলির বলাবল বিচারই একত্র পক্ষনির্ণয়ের উপায়। 
উত্ত ষড়রিধ হেতুর মধ্যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী হেতুটা পরবতী হেতু 
অপেক্ষা রলবান্‌। যেমন, “সিমাখ্যা” অপেক্ষা স্থান বলবান্‌। 
ল্ান অপেক্ষা প্রকরণ বলবান্‌; প্রকরণ হইতে বাক্য বলবান্‌; 
রাক্য অপেক্ষ। "লিঙ্গ এবং লিঙ্গ অপেক্ষাও “শ্রুতির, বলবত্তা 
সর্বাপেক্ষা অধিক; সৃতরাং শ্রুতির বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক অপর 
সমস্ত হেতুই দুর্ববলত! নিবন্ধন উপেক্ষণীয়। অতএব কোনস্থানে 
যদি বিনিয়োগ-বোধক সাক্ষা্ শ্রুতিবাক্য বর্তমান থাকে, আর 
তথ্বিরুদ্ধে যদি লিঙ্গ ও বাক্য প্রভৃতি হেতু বি্ধমান থাকে, তাহ! 
হইলে, জপরাপর হেতুগুলিকে বাধা দিয়! শ্রুতি নিজেই মন্ত্রাদির 
বিনিয়োগ ব্যবস্থা! করিবে। এইরূপ দ্বিতীয় হেতু “লিঙ্গ'ও আবার 
তৃতীয় হেতু বাক্যকে বাধা দিবে। তান্যান সম্ন্ধেও এই নিয়ম। 
এইরূপ বাধ্য- বাধকভাব বা বলাবলের কারণ এই যে, সমাথ্যা 
অনুসারে অর্থ নির্ণয় করিতে যত সময় লাঞ্চে, তাহার পূর্বেই 
প্থানরূপ হেতৃঘারা অর্থ নির্ণয় হইয়! যায়। আবার স্থানের ছার! 
অর্থ নির্ণয় রুরিতে যতটা বিলম্ব ঘটে, তদপেক্ষা অল্প সময়ে 
প্রকরণ দ্বার অর্ঘ নির্গয় হইতে পারে, প্রকরণ অপেক্ষাও 
কল্প সময়ে 'বাকা? সনুসারে অর্থ নির্ণয় হইতে পারে। বাকা 


হিন্দুদর্শন__মীমাংসা। ২০৯ 


অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে “লিঙ্গ' অর্থাৎ কথিত সমর্থক হেতুদ্বার! 
গ্রকৃতার্থ নির্ণয় হইয়! থাকে। লিল অপেক্ষাও অল্প সময়ে "শ্রুতি: 
দ্বারা অর্থ-নির্ণয় করা সহজ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, 
যেখানে শ্রুতি দ্বার! অর্থ নির্ণয় সম্ভবপর হয় না, সেখানেই অর্থ- 
নির্ণায়ক লিঙ্গের কাধ্যকারিতা। এইরূপ লিঙ্গের অভাবে বাক্য, 
বাক্যের অভাবে প্রকরণ, প্রকরণের অভাবে স্থান, এবং স্থানের 
অভাবে সমাখ্য। বা যোগার্থ দ্বারা সন্দিগ্ধ মন্ত্রাদির বিনিয়োগ 
গ্রভৃতি স্থির করিতে হয় (১)। 

আলোচ্য মীমাংসা-শান্ত্র উপরিউক্ত নিয়মানুসারেই সমস্ত 
সন্দিগ্ধ বিষয়ে মীম।ংসা সংস্থাপন করিয়। থাকে । মীমাংসাশাস্ত্রের 
অনুবন্তী স্মৃতিসংহিহাগুলিও উক্ত নিয়মকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, 
এবং সর্ববন্র এই নিয়মানুসারেই আপনাদের কর্তব্য সমাধা 
করিয়াছে । উপরি লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত 
বলিয়৷ গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ব্যবস্থা এখন পধ্যন্ত অব্যাহত 
রহিয়াছে, এবং স্থুদূর ভবিষ্যতেও যুক্তিযুক্ত এই ব্যবস্থার অন্যথা 
হইবে বলিয়! মনে হয় না। 

মীমাংস্ক-মতে কণ্্মাধিকারী আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি জড় পদ্দাথ 
ইইতেসম্পূর্ণ পৃথক্‌_-নিত্য চৈতন্যবান্‌ ও অনেক-_দেহভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন। প্রত্যেক আত্মাই স্বরৃত কন্মনানুসারে উত্তমাধম ফল- 


(১) মীমাংদকগণ একটামাত্র শ্রোকে শ্রুতি লিঙ্গাদি কথার অর্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন। ম্লৌকটা এই £-- 
"শতিিতীয়! ক্ষমত| চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্তেব তু সংহতানি। 
সা প্রক্রিয়া যা কথমিত্যপেক্ষ। স্থানং ক্রমো। যোগবলং সমাধ্যা 1” ইতি 


১৪ 


রর 
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বিশেষ সখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; এবং সেই ভোগের 
অনুরোধেই বিভিন্নপ্রকার দেবান্তুরাদি শরীর পরিগ্রহ করে; এই 
কারণেই প্রবল স্ুখাভিলাষ সত্বেও সংসারী জীবগণের পক্ষে 
কর্মমান্বরূপ ছুঃখভোগ অপরিহার্ধ্য হইয়! থাকে । এইরূপ দীর্ঘ- 
কাল দুঃখধারা ভোগ করিতে করিতে জীবগণ যখন অত্যন্ত কাতর 
হইয়া পড়ে, তখন স্বতই এহিক ভোগন্ুখে বীতরাগ হয় এবং 
দুঃখ-সম্পর্করহিত নিরাময় ম্বখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু 
মানব নিজে তাহার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। 
মীমাংসাদর্শনের নিকট তাহার! সে পথের শুভ সমাচার প্রাপ্ত 
হয়, মীমাংসাশান্ত্রই বলিয়া দেয় যে, হে মোহমুগ্ধ মানবগণ, 
তোমরা যাহ! পাইতে চাও, যাহার জন্য এত ব্যাকুল, তোমাদের 
অভিলফিত সেই অক্ষয় সখ “স্বর্গ নামে পরিচিত,_- 
“্যন্ন ছুঃখেন সন্ভিননং নচ গ্রস্তমনন্তবম্। 
অভিলাষোপনীতং বং তৎ সখ, ব্বঃ-পদাম্পীম॥” 

অর্থাৎ যাহ! কোন সময়ই দুঃখনিশ্িত হয় নাই, ভবিষ্যতেও 
দুঃখাক্রাস্ত হইবে না, এবং সকলেরই প্রার্থনালব, এমন দুঃব- 
বিরোধী সুখবিশেষের নাম স্বর্গ। জগতে ইন্দ্রিয়ের আগোচর 
(অতীন্দ্রিয়) কোন ম্থুথ নাই, থাকিতেও পারে না। ন্বঢুখহ 
সুখের সার-_পরমোতুকৃষ্ট । তাদৃশ স্বর্ম্বখলাভই জীবের চরম 
লক্ষ্য মোক্ষ নামে পরিচ্তি। এতদপেক্ষা অধিকতর প্রার্থনীয় 
বিষয় জগতে নাই, এবং থাকাও সন্তব নহে। সেই স্বর্গনুখ 
লাভের একমাত্র উপায় হইতেছে_বেদবিহিত কন্্র। “বর্গ 
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কামোৌহশ্বমেধেন যজেত” দ্বর্গাভিলাধী লোক অশ্বমেধ যাগ 
করিবে। এবং "ক্ষষ্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ স্থুকৃতং তবতি' 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি চাতুর্মান্ত 'যাগ করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য 
(পুণ্যফল-_স্বখ) হইয়৷ থাকে, ইত্যাদি বেদ-বচন হইতে জান। 
যায় যে, ধর্্ম-কর্মমইি তাদৃশ ব্ব্গস্থখপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। 
সেই উপায়ভূত ধর্দের স্বরূপ ও অনুষ্ঠানাদিক্রম নিরূপণের 
নিথিত্ত মহামুনি জৈমিনি এই বিশাল মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 
[ বিঅহ্ব ] 

মহামুনি জৈমিনি গ্রন্থের প্রারস্তেই আপনার সেই আন্তরিক 

অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনপূর্ববক বলিতেছেন-- 
“অথাতে। ধন্ম-জিজ্ঞাসা” ॥ ১1১1১ ॥ 

তথ” অর্থ__অনন্তর। “অতঃ' অর্থ__'এউহ্েতু। ধের অর্থ-- 
পরে যাহার স্বরূপ নির্দেশ করা হইবে। “জিজ্ঞাসা” অর্থ--জানিতে 
ইচ্ছা, অর্থাৎ ধন্ম্মবিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা । সম্মিলিত অর্থ 
এই যে, বেদাধ্যয়নের অনন্তর এইহেতু (যেহেতু বেদে ধর্মের 
মহিমা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই হেতু) ধণ্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে, 
অর্থাঙ ধশ্মতত্ব জানিবার জন্য বিচার করিবে। 

অভিপ্রায় এই “যে, মানব উপনয়নের পরই বেদাধ্যয়ন 
করিবে; কারণ, বে সেই প্রকারই আদেশ করিয়াছেন (১)। 





(১) বেদ নিজেই আদেশ করিয়াছেন যে, প্তং উপনয়ীত, বেদ- 
মধ্যাপয়ীত” অর্থাৎ সেই বালককে উপনীত করিবে, এবং তাহাকে বেঘ 


সপ পিপি এ 
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বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বেদের সর্বত্রই ধর্মের মহিমা ও 
অভীষবার্থ-সাধন-যোগ্যত। জানিতে পারে; কাজেই বেদাধ্যয়ন 
সমাপ্ত করিয়! তিনি যখন গৃহী শ্রমে “প্রবেশ করেন, তখন তাহার 
হৃদয়ে আপনা হইতেই ধম্তত্ব__ধণ্দম কি, তাহার লক্ষণ বা পরিচয় 
কিরূপ, কোনগুলি, ধর্মের প্রকৃত সাধন, আর কোনগুলি সাধনা- 
ভাস (অপ্রকৃত সাধন), এবং কিপ্রকার লোক সেই ধর্মসাধনার 
অধিকারী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানিবার জন্য উৎকট আকাঙ। 
জাগরিত হইয়। থাকে; সুতরাং ধর্্মতত্বজিজ্ঞাসা বাঁ তদ্িষয়ক 
বিচার তাহার পক্ষে অবশ্ম-করণীয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হয়। 
এইউন্য সুত্রকার বেদাধ্যয়নের অনন্তর ধর্্মজিজ্ঞাসার অবশ্বস্তা বিশ্ব 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। | 

এখন কথ! হইতেছে যে, আলোচ্য ধর্রপদার্থ স্বরূপতঃ প্রসিদ্ধ, 
কি অপ্রসিদ্ধ? যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে ত উহা! জ্ঞাতই আছে; 
তদ্বিষয়ে আর জিজ্ঞাসার আবশ্বাকই হয় না; ক্টেন না, বিজ্ঞাত 
বিষয়ে প্রশ্ন কর! ঠিক কাক-দস্ত-পরীক্ষার ন্যায় অসার ও নিশ্ায়ো- 
জন। পক্ষান্তরে, 'ধর্ম্মতত্ব যদি আকাশ-কুস্থমের ন্যায় নিতান্ত 
অপ বা অপ্রসিদ্ধই হয়, তাহা হইলেও তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস] আসিতে 
পারে না; কারণ, অপ্রসিদ্ধ বাঁ অলীক বিষয়ে উন্মুৎ ভিন্ন কেহ 
প্রশ্ন করে না এবং করিতেও পারে না । অতএব ধন্মতত্ব প্রসিদ্ধই 


জুধ্যয়ন করাইবে, এবং পস্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ* বেদ অধ্যয়ন করিবে। 
স্বৃতিশান্ত্রও বলিয়াছেন-_“উপনীয় দদছেদ আচার্ধ্যঃ পরিকীর্ডিতঃ অর্থাৎ 
উপনয়ন দির! যিনি বেঁদ শিক্ষ। দেন, তিনিই আচার্য্য, ইত্যাদি। 
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ইউক, আর অপ্রসিদ্ধই হউক, কোন মতেই তদ্িষয়ে জিজ্ঞাসা! 
হইতে পারে লা । এতদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, ধর্ম্মতত্ 
কখনই আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক বা অপ্রসিদ্ধ নহে; 
বরং জাতি-বর্ণনির্বিবশেষে সর্বত্র স্থপ্রসিদ্ধ। জগতে এমন কোনও 
দেশ বা জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ধর্মমসন্বন্ধে একটা ধারণা না 
আছে; কাজেই ধর্মকে একান্ত অপ্রসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। 
তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ধর্্মপদার্থ নামতঃ স্থুপ্রসিদ্ধ 
হইলেও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। জগতে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লৌকসকল ধর্মের ছবি বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত 
করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। 
অতএব স্প্রসিদ্ধ হইলেও, ধণ্মের স্বরূপতত্ব সন্ধন্ধে মতভেদ 
বিদ্যমান থাকায় সহজেই উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় সমুপস্থিত 
হইয়! খাকে। সংশয় থাকিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়। এই 
জন্য জৈমিনি মুনি জিজ্ঞাসা-সূত্রের পরই ধর্মের স্বরূপ-নিরূপণে 
প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, ধন্ম্ম“কি ? না,_ 
*চোদনালক্ষণৌহর্থঃ- ধর্ম ॥ ১1১1২ 

“চোদনা” অর্থু_.ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। যেমন “কর 

“করিে' ইত্যাদি (১)। “লক্ষণ” অর্থ--চিহ্ৃ, জ্ঞাপক ব1 পরিচায়ক। 


(১) ক্রিয়া বিষয়ে প্রবৃত্তিবোধক “কর, করিবে? ইত্যাদি বাক্যের গ্ঠায়। 
'করিও না, করিতে নাই' ইত্যাদি নিবর্তক বাক্যও 'চোদনা” শব্দে গ্রহণ 
করিতে হইবে। বিধি ও নিষেধরূপে পরিচিত প্রবর্তক ও নিবর্ভক উভয়. 
প্রকার বাক্যাই হত্স্থ “চোদনা' শব্ধের অর্থ বুঝিতে হবে| 
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'অ্থ+ অর্থ-_পুরুষের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাদৃশ (ক্রিয়ার 
প্রবর্তক বা নিবর্তক) বাক্যদ্বার যে বিষয়টা বিজ্ঞাপিত হয়, 
তাহার নাম ধর্ম্ম। 

তাতপর্য এই যে, জগতে যাহা কোন প্রমাণগম্য নহে, 
ভাহার অস্তিত্বও শ্বীকারযোগ্য নহে । কোন একটা বিষয় যতক্ষণ 
কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ সে বিষয়ের সঙ্তাব- 
সম্বন্ধে কেহই সংশয়শূন্য হইতে পারে না, এবং কেহ তাহা গ্রহণ 
করিতেও অন্মত হয় না; এই জন্য, কোনও অবিজ্ঞাত বিষয় 
বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে, অগ্রেই প্রমাণানুসন্ধান করা আবশ্যক 
হয়) সুতরাং ধন্মতত্বনিরপণেও সেরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করা 
অর্থাও ধর্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ-বিজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুযন্ধান 
কর! অসঙ্গত বা অনুপযোগী নহে। 

সূত্রকার জৈমিনির মতে আলোচ্য ধর্ম্মতত্ব, একমাত্র শব- 
প্রমাণগম্য। শব্দাতিরিক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন, অর্থাপত্তি 
ও অনুপলবি প্রভৃতি অপর যে সকল প্রমাণ বিভিন্ন দার্শনিকের 
মতে প্রসিদ্ধ আছে, সে সকল প্রম্মাণ বিষয়ীন্তরে সমর্থ হইলেও 
ধর্মবিষয়ে প্রমিতি বাঁ যথার্থ জ্ঞান সমুখ্পাদনে, সমর্থ হয় না। 
কারণ, যে সকল উপকরণ বিছ্মান থাকিলে প্রত্যক্ষাদি প্রমীণ- 
সমূহ কার্য্যকারী হয়, ধর্মে সে সকল উপকরণের অত্যন্ত অভাব। 
ইন্ড্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া! ধর্ম বস্তটা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; 
এবং উপযুক্ত ছেতু বিদ্যমান না থাকায় অনুমানেরও বিষয় হয় 
ন[। অনুগাঁনের আবিষয় বলিয়াই অবাঁশষী উপমানাদি প্রমাণেরও 


হিন্দুদর্শন--মীমাংস! । ২১৫ 


বিষয়ীভূৃত হয়.ন! (১); কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অবিষয় বলিয়াই 
যে, উহা অপ্রামাণিক বা অসৎকল্প, একথা বলিতে পারা যায় 
না। কেন না, শব্খ প্রমাণ (বেদ) দ্বার উহার স্বরূপ ও সম্ভার 
প্রমাণিত হয়। 


অভিপ্রায় এই যে, অপৌরষেয় বেদ 'কুর্ধ্যাৎ? 'কর্তব্যম্‌ 
ইত্যাদি প্রকারে যাহার কর্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন, এবং যাহার 
অনুষ্ঠানে কোন প্রকার লৌকিক ফল পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাই 
ধণ্ধ, আর যাহা অকর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই 
অধন্ম (২)। ইহাই ধশ্ম ও অধশ্মের সর্বসম্মত সাধারণ লক্ষণ (৩) । 


(১) অন্ধুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে ধর্থের অস্তিত্বমাত্র সম্ভাবিত হইতে 
পারে; কিন্তু উহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না । শব্দই উহার স্বরূপ- 
নিরপণের একমাত্র প্রমাণ । শব্দই. ধর্মেব প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া দিতে 
পারে। গঙ্গা্নান যে, ধর্শজনক পুণ্য কর্ম, ইহা প্রতাক্ষ বা অনুমানাদি 
দ্বারা জানিতে পারা যায় না; শব্ধ (শাস্ত্র) হইতেই জানিতে পারা যায়। 
শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়াই জানিতে পার যায় যে, গঞ্গাক্নানে পুণ্য হয় '. 

(২) মীমাংসকগণ ক্রিয়াপ্রবর্তক বিশ্িবাক্য কুঝাইবার অভিপ্রামু 
বলিয়াছেন-_ 


পকুরয্যাৎ ক্রিয়েত কর্তৃব্যং ভবেৎ স্তাদিতি পঞ্চমম্। 
এতৎ স্তা্ সর্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্‌ ॥” 

অর্থাৎ বিধিবক্য চিনিবাব উপায় এই পাচটা-_কু্ধ্যাৎ ক্রিয়েত, কর্তব্যং। 
ভবেৎ ও স্তাৎ। ইহা ছাড়াও বিধির পরিচায়ক অনেক বাক্য আছে। 

(৩) ভাগবত বলিয়াছেন--“বেদপ্রণিহিতো ধর্মে হৃবর্স্তদিপর্যযয়ঃ |” 
ইতাদ্ি । বেদে বৃষ্টির জন্য “কারীর” যাগের এবং পুভ্র প্রাপ্তির জন্ট “পুজেষ্টি। 
নামক যাগের বিধান দৃষ্ট হয় সত্য, বস্ততঃ লৌকিক ফলদাধক সেই সকল 
কার্য ফল-লাতের উপায়মাত্র, প্রকৃত ধর্শ-পদবাচ্য নহে। শবের নিত্যতা ও 
বেদের অপৌরুষে়তাব্ষয়ে বক্তব্য সমস্ত কথা প্রথম খণ্ডে উক্ত হইয়াছে। 


২১৬ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


সুত্রকারও এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন--“চোদনা- 
লক্ষণঃ অর্থঃ_-ধর্মঃ৮ অর্থাৎ নিয়োগবোধক “কুরু? 'কুর্যযাৎঃ 
ইত্যাদি প্রবর্তক বাক্যদ্বারাই ধন্মের প্রকৃত স্বরূপ পরিলক্ষিত 
হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে এ প্রকার বেদবাক্য বিদ্বমান আছে, 
তাহাই *ধণ্দ” বলিয়। গ্রহণীয়। এজাতীয় বেদবাক্য ব্যতীত 
ধম্মতত্ব জানিঝার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। বেদশব্দই এবিষয়ে 
নিরহুশ প্রমাণ। 


[ বিধি ও তাহাল্স বিভাগ । ] 


ক্রিয়াব্ষয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবোধক বাক্যকে বিধি বলে। 
. প্রবর্তক বাক্য যেরূপ লোককে হিতসাধনে প্রবর্তিত করে, নিবর্তক 
বাক্যও সেইবূপই লোককে অনিষ্টসাধন ক্রিয়াপথ হইতে নিবর্তিত 
করিয়া থাকে, এইজন্য নিষেধক বাক্যগুলিও পনিষেধ-বিধি” নামে 
অভিহিত হইয়! থাকে । ফল কথা, আরোগ্যকাষী ব্যক্তির পক্ষে 
«যেরূপ পথ্য-সেবর্ণ ও অপথ্য-বঞ্জন উভয়ই আবশ্যক, সেইর” 
শ্রয়স্কামী পুরুষের পক্ষেও যগুকার্ধ্য গ্রহণ ও অসৎ কার্য 
পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক । আবশ্যক বলিয়াই বেদশাস্ত্র 
পুরুষের হিতসাধন ও অহিত পরিবর্জনের জন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
উভয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এবংবিধ উপদেশেই বেদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, তদতিরিস্তঃ অন্যান্য বিষয়ের উপদেশ-সকল 
উহারই আনুষঙ্গিক _- প্রসঙ্গাগতমাত্র; স্বৃতরাং সে সকল উপদেশক 
বাক্যের সার্থকতা ও সফলত| সম্পূর্ণরূপে বিধিবাক্যের সহিত 


হিন্দুদর্শন__মীমাংসাঁ । ১১৭ 


একবাক্যতার উপরে প্রতিষিত। এখন বিধি সম্বন্ধে কিঞি 
আলোচনা! করা আবশ্যক । 


বেদের ব্রাঙ্মণভাগ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত--বিধিঃ 
অর্থবাদ ও তদুভয়বিলক্ষণ। তন্মধ্যে বিধির স্বরূপ নিরূপণ করিতে 
যাইয়। আচাধ্যগণ বিভিন্নপ্রকার মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন । 
বাণ্তিককার মহামতি কুমারিল তট্টের মতানুযায়ীর। বলেন--বিধি 
অর্থ শাব্দী ভাবনা--শব্দনিষ্ঠ একপ্রকার শক্তি; যাহার 
প্রেরণাবশে মানবগণ অদৃষ্টোৎপাদক ধর্মকর্ম প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকে, তাদৃশ ব্যাপারবিশেষ। প্রভাকরের মতানুষায়ী আর এক 
শ্রেণীর মীমাংসকগণ বলেন--“কুরু” (কর) ইত্যাদি প্রকার নিয়োগই 
যথার্থ বিধি। তাকিকগণ আবার এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া 
বলেন যে, বিধি অর্থ_-ইঞ্ট-সাধনতা। “অশ্বমেধেন যজেত” 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! লোকে বুঝিয়৷ থাকে যে, এই অশ্বমেধ 
বঙ্গ আমার অভ স্বর্গ-স্থখপ্রাপ্তির সাধন বা উপায়। এইরূপ 
জ্তান হয় বলিয়াই লোকে এ অশ্বমেধ যাগে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে £ . 
কিন্তু যে কার্যে এ প্রকার ইষ্টসাধনতা-বোধ না হয়, সে কাধ্যে 
কেহই প্রবৃত্ত হয় না ইত্যাদি । যাহা হউক. বিধি সম্বন্ধে এবংবিধ 
আরও যথেষ্ট বিপ্রীতিপত্তি বি্কমান আছে সত্য, কিন্তু--“অজ্ঞাত- 
জ্ঞাপকো| বিধিঃ” এ সিদ্ধান্তে কাহারো আপত্তি দেখিতে পাওয়া! 
যায় না। 


বিধির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহার বিভাগ বিষয়ে 
মতভেদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকলের মতেই বিধি 


২১৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত--এক উৎপত্তিবিধি, দ্বিতীয় অধি- 
কারবিধি, তৃতীয় বিনিযোগবিধি, চতুর্থ প্রয়োগদিধি (১)। তন্মধো 
যে বিধি কেবলই কন্ম ও কণ্মাঙ্গ দেবতার স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন 
করে, তাহার নাম উতপত্তিবিধি। যেমন “আগ্নেয অফ্টাকপালো 
ভবতি।” এবাক্যে "আগ্নেয়' ( অগ্নিদৈবতক ) যাগের স্বরূপটা 
নিদ্দিক হইয়াছে; সুতরাং ইহা উৎ্পত্তিনিধিরূপে পরিগণিত 
হইল। আর যে বিধি কেবল ইঞ্টসিদ্ধির উপায়ভৃত (করণ) 
যাগাদি কণ্মের ইতিকর্তব্যতা (পূর্বাপর করণীয় ব্যাপার 
সমূহ ) ও ভবিষ্যৎ কর্মফল প্রাপ্তির সাধক অধিকার সম্বন্ধ প্রতি- 
পাদ্দন করে, সেই বিধিকে অধিকারবিধি বলে। যেমন-দর্শ 
পর্ণমাসাভ্যাং ্বর্গকামে। যজেত”, অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ '“দর্শ- 
পুর্ণমাস' নামক যাগ করিবে । এখানে কেবল যাগেরই কথা বল! 
হয় নাই, পরন্থ দর্শে (অমাবন্তায়) ও পূর্ণিমায় করণীয় ইতি- 
কর্তব্যতার কথা বলা হইয়াছে, এবং তৎসম যাগ-লভ্য বর্গ 
ফলেরও কথা বলা হইয়াছে। ইহাদ্বার! জ্ঞাপন করা হইল যেঃ যে 
লোর স্বর্গলাভে ইচ্ছুক, সেই লোকই উক্ত 'দর্শ-পূর্ণমাস” যাগের 
আধিকারী। এইরূপে কণ্মীধিকার প্রতিপাদন করে বলিয়! 
উল্লিখিত বিধিকে “অধিকারবিধি' বলা হয় £ যজ্ঞাদি কাধ্যে 
যেমন অধিকারি-বিজ্ঞান আবশ্যক, তেমনই যজ্ঞঙগ উপচার- 





পপি 


(১) নিয়মবিধি, অপূর্ববিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি বিধিতেদগুলিও 
উক্ত বিভাগেরই অন্তর্গত; সুতরাং সেগুলির পৃথক গণনা অনাবশ্যক। 
গরে আমর! এবিষয়ের আলোচনা করিব। 








হিন্দুদর্শন__মীমাংসা । ২১৯ 
দ্ব্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও নিতান্ত আবশ্বক। কোন্‌ যজ্ঞ 
কোন্‌ ত্রব্যদ্বার। কোন্‌ দেবতার উদ্দেশ্বে কি প্রকারে আহুতি 
প্রদান করিতে হয়, তাহ! জান! না থাকিলে যক্জ-সম্পাদন কর! 
সম্ভবপর হয় না; এইজন্য বিনিয়োগবিধিরও আবশ্বক হয়। 
যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যাদি-প্রতিপাদক বিধির নাম বিনিয়োগবিধি। যেমনঃ 
দত্রীহিভির্যজেত”, ত্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য) দ্বারা যাগ করিবে। 
এবং “সমিধো ধীঁজতি” অর্থাৎ__দর্শ-পূর্ণমাসযাগের অন্ধস্বরূপ 
'দৃমিধ্‌' নামক যাগ করিবে ইত্যাদি । ইহার পরেও, যাগাদির 
অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পারম্প্ধ্যাদিক্রম প্রভৃতি জানিবার আবশ্থাক 
হয়, যতক্ষণ এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারা না যায়, ততক্ষণ 
কোন কর্ত্মাই যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এই কারণে 
প্রয়োগবিধি'র নিরূপণ কর! আবশ্বুক হয়। প্রয়োগবিধি কিরূপ ? 
যে বিধিদ্বারা৷ অঙ্গা্গিভাবাপন্ন কর্ম ও তছুপযোগী ত্রব্যাদির 
পৌর্ববাপর্য্যক্রমে প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রতিপাদ্িত হয়, সেই বিধির 
নাম প্রয়োগবিধি। যেমন_-“অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগৃং পচতি” 
অর্থাৎ অগ্রে যবাগূ (যাউ) পাক করিবে, পশ্চাৎ অগ্নিহোত্র হোম 
করিবে। এখানে পূর্ববপম্চাৎ-কর্তব্য যবাগুপাক ও অগ্নিহোত্র" 
হোম, উত্য়ই তুল্টরূপে বিহিত হইয়াছে; স্তৃতুরাং ইহা প্রয়োগ- 
বিধির উদ্বাহরণস্থল (১)। 








(১) এই বিধি সম্বন্ধে মীমাংসক সব্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
কেহ কেহ বলেন-_-স্বয়ং শ্রুতিই যাগাদির প্রয়োগ-বাবস্থ। করিয়। দিয়াছেন ॥ 
সুতরাং উহ! শ্রীত।, আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন-না-যাগাদির প্রয়োগ 


২২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 
| নিয়ম ও পরিসংখ্যা বিধি । ] 


বিধির আরও দুইটী প্রকারভেদ আছে। একটীর নাম 
নিয়মবিধি, অপরটীর নাম পরিসংখ্যাবিধি। বস্তুতঃ এ ছুইটীর 
স্বতন্তুতা না থাকিলেও সর্বত্র পৃথক্‌ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; 
হুতরাং তদুভয়েরও স্বরূপ নির্দেশ করা আবশ্যুক। যেখানে 
কর্তার স্বাভাবিক অনুরাগবশে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে; অথচ 
সে কার্য করা ঘা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, সেখানে 
প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা অর্থাত কাধ্যবিশেষের অবশ্বা-কর্তৃব্যতা 
জ্ঞাপন করাই নিয়মবিধির ব্ষিয়;--“নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।* 
যেমন, ”ঝতৌ ভার্ধ্যাম্‌ উপেয়া।” খতুকা'লে ভা্যাতে উপগত 
হইবে । এস্থলে দেখিতে হইবে যে, মানুষ স্বাভাবিক অনুরাগের 
বশে স্বতই ভার্ধ্যাতে উপগত হইয়! থাকে, তাহার জন্য আর 
শান্ত্রোপদেশ আবশ্যক হয় না; কিন্তু বিছা উপগত হওয়া 
বা ন| হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার ইচ্ছাধীন-্ঁস ইচ্ছা করিলে 
উপগত হইতেও পারে, ন। হইতেও পারে; এইপ্প পাক্ষিক 
প্রাপ্তির সন্তাবনাঁ স্থলে শান্ত্রবিধির দ্বার! এ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত 
করিয়া দিলেন_-উপেয়াদেব' খতুকালে অবশ্যই উপগত হইবে। 
আর একটী উদাহরণ এই যে, “শ্রাদ্বশেষং ভুপ্তীত৮ অর্থাৎ 





ব্যবস্থা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত নহে, তৎসন্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে বিধি-শ্রুতি কল্পনা 
করিয়া লইতে হয়; সুতরাং উহ! কল্প্য অর্থাৎ কল্পন! করিতে হয়। গ্রাকৃত 
পক্ষে কিন্তু উহা স্থলবিশেষে শ্রোতও হইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে 
 ক্ষল্লাও হইতে পারে। 


হিন্দুদর্শন__মীমাংসা । ২২১ 


শ্রা্ধকর্তা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অবশিন্ট অংশ ভোজন করিবে। 
এস্থলেও বুঝিতে হইবে যে, লোকের ভোজনে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক 
মনুরাগসিদ্ধ, তজ্জন্য শান্ত্রোপদেশ অনাবশ্যক। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষ- 
ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হইতেও পারে, পক্ষান্তরে না হইতেও 
পারে, কারণ, প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি, উভয়ই ইচ্ছাধীন। এমত্ৃ 
অবস্থায় বিধিশান্ত্র লোক-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উদ্দেশে 
ৰলিলেন-_-“'ভুসতীষটতব” শ্রাদ্ধশেষ অবশ্থুই ভোজন করিবে। এই- 
জাতীয় স্থানগুলি নিয়মবিধির বিষয়। পরিসংখ্যার স্বরূপ ও 
প্রয়োজন ইহা হইতে অন্য প্রকার । যে বিষয়ে লোকের স্বাভাবিক 
অনুরাগ আছে, এবং অনুরাগবশে উচ্ছঙ্খলভাবে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির 
সম্তাবনাও রহিয়াছে, সে বিষয়ে যথেচ্ছ প্রবৃত্তির সংকোচ সাধন 
করাই পরিসংখ্যার প্রয়োজন | যেমন-_ “পঞ্চ পঞ্চনখান্‌ ভূ্জীত” 
অর্থ(ৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটামাত্র প্রাণীকে ভোজন করিবে । 
ভোজন বিষয়ে লোকের অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। সেই অন্ুরাগের 
বশেষে কোন প্রাণীর মাংস-ভক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি হইতে 
পারিত--পঞ্চনখবিশিষ এবং তন্তিনন প্রাণীরও মাংস-ভক্ষণে 
প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই উচ্ছল প্রবৃত্তির সংকোচ সাধনের 
উদ্দেশ্বে শাস্ত্র আদেশ করিলেন__“পঞ্চ পঞ্চনখান্‌ ভূঞ্জীত” অর্থাৎ 
যদ্দি মাংস ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে পঞ্চনখবিশিষ্ট পাচটামাত্র 
প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করিবে; অন্য প্রাণীর নহে। আর একটী 


উদাহরণ এই-_“প্রোক্ষিতং ভূ্জীত” প্রোক্ষিত অর্থা মন্ত্রসংস্কৃত 
মাংস তক্ষণ করিবে। এস্থলেও প্রোক্ষিত ও অপ্রোক্ষিত উভয়বিধ 





২২২ ফেলোশিপ প্রবন্ধ । 


মাংস-ভক্ষণেরই সন্তাবনা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রোক্ষিত মাংস-ভঙ্ষণের 
নিবৃত্তিব্পদেশে শাস্ত্র বলিলেন যে, যদি. মাংস-ভক্ষণ কর, তবে 
প্রোক্ষিত মাংসই ভক্ষণ করিবে, অপ্রোক্ষিত ভক্ষণ করিবে না । 
উক্ত উভয় উদ্াহরণেই ভক্ষণের অনুজ্ঞীয় শাস্ত্রের তা্পধ্য নহে, 
পরন্থু তন্ঠিন্ন ভক্ষণের নিবৃত্তিতে তাণুপধ্ধ্য। 

এখানে বলা আবশ্বক ষে, নিয়ম ও পরিসংখ্যা, ইহার 
কোনটাই যথার্থ বিধি নহে। কারণ, অবিজ্ঞাতু*বিষয় বিজ্ঞাপিত 
করাই বিধির মুল উদ্দেশ্য, কিন্তু নিয়ম বা পরিসংখ্য! কখনও 
অবিত্াত বিষয় জ্ঞাপিত করে না, পরন্তু লোকে যাহ জানে এবং 
আন্তরিক অনুরাগের প্রেরণাবশে যাহা করে ব! করিতে পারে, 
তাদৃশ বিষয়েই উহার! অনিয়মিত প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে, এবং 
উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংকোছিত করে মাত্র; কাজেই নিয়ম ও 
পরিসংখ্যা, কোনটাই বিধিশ্রেণীর অন্তভূক্ত হইতে পারে না। 
তথাপি, প্রবৃত্তির পরিপন্থী নিবর্তক বাক্য যেব্াবে নিষেধ-দিধি 
নামে পরিচিত হয়, প্রবৃত্তির নিয়ামক ও সংকোচ-সাধক বাক্য- 
গুলিও সেই ভাবেই নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি নামে অভিহিত 
হইয়! থাকে (১)। 








(২) মীমাংমকগণ বলেন-- 
*বিধিরত্যন্তমপ্রার্থো নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। 
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্ডতৌ পৰিসংখ্যেতি গীয়তে 
অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণে অপ্রাপ্ত বিষয়ে (অজ্্াতজ্ঞাপক) হয়-- বিধি। 
পাক্ষিক গ্রাপ্ত বিষয়ে হয় নিময়। অভিপ্রেত বিষয়ে এবং তত্িন্ন বিষয়েও 
প্রাপ্তির সম্তাবনাস্থলে হয় গরিমংখ্যা। 


হিন্দুদর্শন--মীমাংসা। ২২৩ 


ইহা ছাড় আরও কয়েক প্রকার বিধির বিভাগ আছে 
যেমন, অঙ্গবিধি, গুণবিধি ও বিশিষ্টবিধি প্রভৃতি । তন্মধ্যে, 
যাহা দ্বারা কোন একটা প্রধান কর্মের উপকারার্থ অঙগবিশেষের 
বিধান কর! হয়, তাহার নাম অঙবিধি। যেমন দর্শ-গূর্ণমাসযাগে 
সমিধাদি যাগের বিধি--“সমিধে! যজতি” ইত্যাদি। অঙ্গ 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার ৷ এক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রধানের উপকারক 
ব। স্বরূপনির্ব্বাহক, অপর পরম্পরাসম্বন্ধে প্রধানের উপকারক। 
যেমন অশ্বমেধ যজ্দের অশ্ব। অশ্বটা অঙ্গ হইলেও, যজ্জের স্বরূপ- 
নির্বাহক; কারণ, অশ্বের অভাবে অশ্বমেধ যজ্জই নিষ্পন্ন হইতে 
পারে না। আর যজ্জে ত্রীহিপ্রোক্ষণাদি কা্যগুলি যন্ডের অঙ্গ 
হইলও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যজ্পকারক নহে, পরম যজ্ঞজনিত 
প্রধান অপূর্বেবর সঙ্গে মিলিত হইয়! যঙ্$ফলের উৎকর্ষ সম্পাদক 
হয় মাত্র। 

যেখানে যজ্ঞের উপকরণরূপে বিহিত বস্তুতে কোন প্রকার 
গুণবিশেষের মাত্র বিধান কর! হয়, সেখানে হয় গুণবিধি। 
যেমন যজ্জঞে আনুতি প্রদানের জ্বন্ত একপ্রকার পাত্র বিহিত 
আছে। তাহার নাম “ভু? 1 জুন পাত্রটী সাধারণতঃ কান্টময়ই 
হইয়! থাকে, সেস্থুলে গুণবিধি হইল-_“যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, 
ন স পাপং শ্লোক শৃণোতি” অর্থাৎ যে যজমানের সেই 
হোমপাত্র জুহুটা পত্রনিত্মিত হয়, সে কখনও পাপ কথা 
শ্রবণ করে না। এস্থলে জুহুর পর্ণময়ত্ব গুণ বিহিত হওয়ায় 


ইহা 'গুণবিধি' নামে অভিহিত হইল। 


২৪ ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 


' যেখানে যজ্জাঙ্গ দ্রব্যাদি-সহকারে যজ্ঞের বিধান করা হয়, 
সেখানকার বিধিকে “বিশিষ্ট বিধি? বলা হয়। যেমন “সোমেন 
যজেত স্বর্গকামঃ” অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ সোমযাগ করিবেন। 
এস্থলে যেমন যজ্ঞের বিধান হইল, সঙ্গে সঙ্গে যজ্জঞোপকরণ 
সোমেরও বিধান করা হইল। এইজাতীয় অঙ্সহকৃত বিধিকে 
বিশিষ্ট বিধি কহে। 

[ অঙ্গ ও প্রধান কর্ম |] 

বিধিবোধিত কন্ধ প্রধানতঃ ছবিবিধ-_-প্রধান কম্ম ও অন 
কর্্ম। যাহা অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, এবং যাহার অনুষ্ঠানে 
ফলবিশেষ অভিহিত আছে, তাহা প্রধান কর্ম। আর যাহ! অন্োর 
প্রকরণে পঠিত, এবং যাহার অনুষ্ঠানে স্বতন্্রতাবে কোনরূপ 
ফলবিশেষের উল্লেখ নাই, তাহা অঙ্গ কম্ম_-“ফলবত-সন্নিধাবফলং 
তদক্গম্‌।৮ [৩২1৫] ফলবিশিক্ট কর্্ীবিধির সম্নিধানে পঠিত ফল- 
রহিত কন্মন সাধারণতঃ সেই সন্নিহিত সফল বর্দবরই অঙগরূপে 
পরিগণিত। যেমন, 'দর্শ-পূর্ণমাস' নামে একটী যাগ বিহিত আছে, 
সেই প্রকরণে, সমিধাদি যাগও বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দর্শ- 
ূর্ণমাস যাগটা অন্যের প্রকরণে পঠিত নহে, ্বপ্রকরণশ্থ, এবং 
উহার অনুষ্ঠানে স্বর্গ ফলেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সমিধাদি যাগগুলি 
প্রথমতঃ স্বপ্রকরণস্থ নহে-_দর্শ-পূর্ণমাস যাগের প্রকরণস্থিত, 
অধিকন্তু উহাদের অনুষ্ঠানে কোনপ্রকার ফলশ্রুতিও উপস্থিত 
নাই; সুতরাং এ ঘাগগুলি দন্লিহিত দর্শ-পর্ণমাস যাগেরই অন, 
কিন্তু স্বপ্রধান কম্মান্তর নহে। 


হিন্দুদর্শন- _মীমাংস|। ২২? 
[ উৎপত্তিবিধির প্রভেদ। ] 

পূ্বেবাক্ত উতপত্তিবিধি সম্বন্ধে আর একটা বস্তব্য বিষয় এই 

যে. প্রমাণান্তরে ঝা প্রকারান্তরে অপ্রাপ্ত ব| অবিজ্ঞাত বিষয়কে 
বিজ্ঞাপিত করাই সাধারণতঃ উৎপত্তিবিধির স্বভাব বা কাধ্য। 
য়েমন “অ্বগিহোত্রং জুহুয়াৎ ব্বর্গকাম:” এইরূপ বিধি ন৷ থাকিলে 
কেহ জানিত না! যে, 'অগ্নিহোত্র হোমছ্ার! স্বর্গলাঁভ করিতে পার। 
যায়। উল্লিখিত বিধি হইতেই লোকে অগ্নিহোত্র কন্মন ও তাহার 
স্বর্গ-সাধনতা জানিতে পারে ; সুতরাং উক্ত বিধিটা কর্ম্মমাত্র- 
বিধায়ক উৎ্পত্তিবিধিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু যেখানে 
প্রকারাস্তরপ্রাপ্ত কন্ম্ন সম্বন্ধেও কোনরূপ বিধি দৃষ্ট হয়, সেখানে 
বুঝিতে হইবে, এ বিধিটা কর্মের স্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছে না, কিন্তু 
এঁ কর্ত্দ সম্বন্ধে কোনপ্রকার গুণের (কশ্রোপযোগী দ্রব্যাদির ) 
বিধানমাত্র করিতেছে, (কারণ, এ কন্মন প্রকারান্তরেই প্রাণ্ড 
আছে)। যেমন অগ্নিহোত্রনামক যাগের প্রকরণে-_-“দরা জুহুয়াৎ” 
স্থলে হোমের বিধি। অগ্নিহোত্র যাগেই হোমের বিধি পাওয়া 
গিয়াছে; স্থৃতরাং এখানে তাহার উপদেশ অজ্ঞাত-জ্ঞাপক-_ 
বিধি হইতে পারে লা; কাজেই পূর্বের অপ্রাপ্ত কেবল দধিরূপ 
গুণমাত্রের বিধান কর! হুইয়াছে। এইজাতীয় বিধিকে গুণবিধি 
খলা হয়, আর যেখানে কর্ন ও তাহার গুণ--উভয়ই অপ্রাপ্ত 
ধাকে, সেখানকার বিধি, কর্ন ও গুণ__উভয়ই প্রতিপাদন করে 
বলিয়া বিশিষউবিধি নামে কথিত হয়। যেমন, “সোমেন যজেত”। 
এন্লে যাগও অপ্রাপ্ত এবং তদ্ুপকরণ সোম দ্রব্যও অপ্রাপ্ত; 


১৫ 
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এইজন্য উক্ত বিধি মোমবিশিষট যাগের বিধান করিতেছে, বুঝিতে 
হইবে। ফনিতার্থ এই যে, অবিজ্ঞাত কর্ম্মমাত্রের প্রতিপাদক 
হইবে সামান্যতঃ 'উত্পত্তিবিধি, আর বিজ্ঞাত কর্মের গুণমাত্র- 
বোধক হইবে “গুণবিধি, এবং গুণ ও কন্্ম উভয়ই অবিজ্ঞাত 
থাঁকিলে, তদৃভয়ের প্রতিপাদক বিধি হইবে বিশিষ্টবিধি। এ 
নিয়ম বিধিকাণ্ডের সর্বত্র আদৃত ও অনুস্থত হইয়া থাকে । 


লোক-ব্যবহারে যেরূপ একজন আর একজনকে আদেশাদি 
দ্বার! বিভিন্ন কার্যে প্রবৃত্ত করায়, এবং আদেশবাক্য শ্রবণের পর 
শ্রোতাও বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তি আমাকে অমুক কর্মে 
নিয়োজিত কঁগতেছে। ভপৌরুষেয় বেদে যাঁদও সেরূপ আদেশ- 
কারী কোন লোক নাই সত্য, তথাপি আদে*্।কের অভাব ঘটে নাই, 
লিঃ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়গ্ডলিই মে কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছে। 
এঁ সকল বিধপ্রত্যযই লোকদিগকে হিতাহিতষ্কপ্রাপ্তি-পরিহারের 
কন্য আদেশ করিয়া থাকে। লোক সকলও এরূপ বিধিশ্রবণে 
বুঝিয়া থাকে যে; ব্দে আমাদিগকে স্বর্গাদিফলোতৎপাদনার্থ অমুক 
কাধ্যে নিয়োজিত করিতেছেন। এই যে, নিয়োজন-ব্যাপার, 
ইহাঁকেই মীমাংসাশাস্ত্রে 'ভাবনা' নামে অভিচিত করা হইয়াছে। 
ইহারও আধার 'শাব্দী' ও “আর্থা' ভেদে দুইটা বিভাগ আছে। 
তাহার ব্যাখ্য। পরে বলিব। সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে 
হয় যে 'ভাবনা' অর্থ-উৎপাদনা। এই উৎপাদনার কথ। শ্রবণ" 
মাত্রেই শ্রোতার তিনটা বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়_-“কিম্‌! 
কেন? ও কথম্‌?” অর্থাৎ, কি ভাবনা করিতে হইবে? কিসের 
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বারা তাবনা করিতে হইবে? এবং কি প্রকারে করিতে হইবে £ 
এইরূপে সাধ্য, সাধন ও তাহার ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে ( পূর্বাপর 
করণীয় অনুষ্ঠান প্রণ।লী সম্বন্ধে) জিজ্ঞাস উপস্থিত হয়। সেই 
জিজ্ঞাস! নিবৃত্তির জন্য বিধির সঙ্গে এ তিনটা বিষয়ও উপদিষ্ট 
হয়। যেমন *ন্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।” এস্লে স্বর্গ 
হুইতেছে- সাধ্য (কিম), অশ্বমেধ যাগ হইতেছে তাহার সাধন বা 
উপায় (কেন), আর এ প্রকরণে অভিহিত কর্তব্য-প্রণালী 
হইতেছে ইতিকর্তব্যতা (কথম্)। বিধির প্রশংসাপর অর্থবার্দ 
বাক্য হইতেও অনেক স্থলে “ইতিকর্তৃব্যতা অবগত হওয়া যায়। 

এস্থলে আর একটা বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যেখানে 
'ভাবনা'র বিষয়ীভূত সাধ্য বিষয়ের (ফলের) স্পট উল্লেখ ন! 
থাকে; সেখানে সাধারণতঃ--- 

“স ন্বরগঃ যা, সর্ববান্‌ প্রত্যবিশেষাৎ ॥” 8৩1১৫ 
এই সূত্রানুসারে ন্বর্গকেই সাধ্য ফলরূপে গ্রহণ করিতে হয়।, 
কেন না, ব্যক্তিনির্বিবিশেষে স্বগস্থখ সকলেরই প্রিয়। এইরুপে 
সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তৃবাতা পরিজ্ঞানের পর অধিকারী পুরুষ 
বিধিনিদ্দিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 
[ সজ্ভ্র | 

বেদবিহিত যাগাদি কর্মের স্বরূপ দ্বিবিধ-দ্রবা ও দেবতা । 
এই দ্রব্য ও দেবতা লইয়াই যাগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত 
উভয় অংশের মধ্যে দ্রব্যরাশি হয় যাগনির্বাহক সাধন; আর 
দেবতা হয় তাহার উদ্দেশ্য । কর্মোপযুক্ত মন্ত্রমূহ সেই যাগ- 
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সম্পর্কিত দ্রব্যাপি-বিষয়কে ম্মরণ করাইয়া দেয়। অভিপ্রায় 
এই যে, যে দেবতার উদ্দেশে য়ে দ্রব্য যেভারে সমগ্গণ করিতে 
হইবে, মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিষয় সহজেই খত্বিকের 
হৃদয়ে জ্বাগরিত ( ল্মরণের বিষয় ) হয়। “মন্ত্ররৈব হি ম্মর্তব্যম্” 
এই আদেশামুসারে মন্ত্রভিন্ন অন্য উপায়ে সে সকল বিষয়ের 
স্মরণ করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং যাগোপযোগী দ্রব্যাদি- 
স্মরণের জন্য মন্ত্রেই সাহায্য লইতে হয়; এইজন্যই মন্ত্রসমূহকে 
স্মারক বল! হইয়৷ থাকে। মীমাংসকমতে এই ম্মৃতিসম্পাদকরূপেই 
মন্ত্রসমূহ রুন্ম্ের সহিত সন্বদ্ধ; এবং কণ্ম্-সন্বদ্ধ বলিয়াই উহারাও 
কোনরূপে 'নিজের সার্থকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকে । 
প্ু্কার বলিয়াছেন 
প্তভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমায়ায়ঃ ॥ ১২২৫ ॥ 


অর্ধাও অক্রিয়াপর সিদ্ধার্থবোধক বাক্যসমূহও ক্রিয়াবিধায়ক 
বাক্যের দছিত মিলিত হইয়া সার্থকত! লাত করেঁ; নচেৎ সমস্ত 
মন্্রই অনর্থক ও অপ্রমাণরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে। 

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রের স্বরূপ ও কার্য্যকারিত! সম্বন্ধে যথেফ 
ঈ্ভভেদ আছে। কাহারে! মতে মন্ত্র সকল দৃষ্ীর্থক-_-কর্তৃব্য 
কর্দ্মোপঘোগী পদার্ঘরাশি ল্মরণ করাইয়! দেওয়ার উহাদের কার্ধ্য 
. হ| উদ্বেশ্ট, তস্ঠিক অনৃষ্ট সমুৎগাদন 1 অলৌকিক ফল-সম্পাদন 
করা উহাদের উদ্দেশ্ট নহে। এইমতে অশরীর দেবতার মন্ত্রময়ত 
কথ সত হয় না। কেস না, মন্ত্র ও দেবতা এক হুইলে-মন্ত্র 
্মুহ দ্বার! যজীয় দেবতার ল্ররণ কর! কধনই সবস্তবপর হুইতে 
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পারে না, অধিকন্ত্র বেদোক্ত মন্ত্রগুলি কেবলই স্মরণকাধ্্যে পর্ধ্য- 
বদিত হইলে অলৌকিক মন্ত্শক্তি স্বীকার করিবার আর কিছুমাত্র 
প্রয়োজন ব1! অবসর থাকে ন। পক্ষান্তরে, যাহার! মন্ত্রের চেতনা- 
শক্তি ও অলৌলিকার্থ সাধনসামর্থয স্বীকার করেন, তাহাদের মতে 
মন্ত্রের মহিমা এবং “মন্ত্রৈরেব ন্মর্তব্যম্, এ কথারও সার্থকতা রক্ষিত 
ইইতে পারে, এবং পূর্ববপ্রদণিত আপত্তিও খণ্ডিত হইতে পারে । 
এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসার ভার সহ্ৃদয় পাঠক বর্গের উপরই ন্যস্ত 
রহিল। অতঃপর অর্থবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 

[ অর্থলাদ ] 

আমরা বিধির কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রের সম্বন্ধে 
কয়েকটা কথ! বলিলাম। পূর্ববনির্দেশক্রমে এখন অর্থবাদের কথা 
বলা আবশ্যক ; অতএব তাহাই বল! হইতেছে । অর্থবাদ কি ?-." 
প্রাশস্ত্য-নিন্দান্ততরপরবাক্যম্‌ অর্থবার্দঃ ॥* (অর্থসংগ্রহ ৬৫) ॥ 
প্রশংসা ও নিন্দা এতন্যতর-বোধনে তাণুপর্যবিশিষ্ট 
বাক্যের নাম--'অর্থবাদ | বিধিস্থলে বিধেয় বিষয়ের প্রশংসা 
দ্বারা, আর নিষেধের স্থলে নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দা দ্বারা যে বাক্য 
সার্থকতা লাভ কার, যথাশ্রুত বাক্যার্ধে তাণুপধ্য পোষণ করে না, 

সেই সকল বাক্যই অর্থবাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । . 
পূর্বেবই কথিত হইয়াছে যে, ক্রিয়া প্রতিপাঁদনেই সমস্ত বেদের 
তাঁৎপর্্য, তদ্ধিপরীত বাক্যমাত্রই নিশ্রায়োজন ও নিরর্থক ; স্থৃতরাং 
অপ্রমাণ। তদনুসারে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুপদেশক “বায়ুর 
ক্ষেপিঠ! দেবতা” ইত্যাদি, এবং “সোহরোদীৎ” ইত্যাদি বাক্যগুলি 
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নিরর্থক-্অপ্রমাণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় 
্বয়ং সূত্রকার বলিয়াছেন--এ মকল বাক্য সাক্ষাড ক্রিয়া-প্রতি- 
পাক ন! হইলেও নিরর্থক নহে; পরন্তু-- 

*বিধিন! ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং স্ুঃ ॥* (১1২1৭) 
বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধিবৌধিত কর্মে 
সহিত কোনরূপ তাতপর্য্য-সন্বন্ধ কল্পন! করিয়! বিধিরই স্তাঁবক- 
ক্নূপে সার্থকতা লাঁত করিয়! থাকে! এখানে স্তৃতি অর্থে প্রশংস| 
ও নিন্দা উভয়ই বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, লোকদ্িগকে 
শুভ-কার্ষ্যে প্রবৃত্ত ও অশুত কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যুই 
বেদশীন্ত্র বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু এ বিধি ও 
নিষেধের এতটা প্রভাব নাই যে, রাজাজ্ঞার গ্যায় বলপূর্ব্বক লোক" 
দ্রিগকে নিজের আদেশপাঁলনে বাধ্য করিতে পারে। এজন্য বিধি- 
শক্তি পদে পদে প্রতিহত ও অবসন্ন হইয়া প্ডঁড়। সেই অবসাদ 
অপনয়নপূর্ববক বিধিশক্তির বল-বৃদ্ধির জন্য “অর্থবাদ' বাক্যের 
আবশ্যক হয়।' অর্থবাদ বাক্যগুলি বিধেয় কন্মের প্রশংসা ব 
উৎকর্ষ কীর্তন দ্বারা বিধির, আর নিষিদ্ধ কর্মের নিন্দা দ্বার! 
নিষেধের শক্তি বঞ্ধিত করিয়া তদ্ধিষয়ে লোকদিঠরোর শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা 
সমুত্পাদন করে; এইজন্য “অর্থবাদ বাক্যকে বিধি-নিষেধের 
সমানার্থক বলিয়! গ্রহণ করিতে হয়। উক্ত 'অর্থবাদ' বাক্য তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত--গুণবাঁদ, অনুবাদ ও তূতার্থবাদ। তম্মধ্যে-” 

"বিরোধে গুধবাদঃ শ্যাদন্ুবাদ্দোধ্বধারিতে। 
ভুতার্ঘবাদত্তদ্বানাবর্থবাদন্্িধ। মতঃ | . 
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যেখানে প্রমাণাম্তরবিরুদ্ধ কথ! উক্ত হয়, সেখানে হয় 
এণবাদ 1 যেমন “আদিত্যে। যুপঃ।” (যুপকাষ্ঠটা আদিত্য ।) 
যৃপকাষ্ঠকে যে, আদিত্য বলা হইয়াছে, তাহা! প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ; 
সুতরাং যৃপ স্বরূপতঃ আদিত্য না হইলেও, উহাকে আদিত্যের 
যায় উদ্জ্বল-_ প্রকাশসম্পন্ন বলিয়! চিন্তা করিতে হইবে, এইরূপে 
যুপের গুণোত্কর্ষ কথিত হইয়াছে । প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের 
প্রতিপাদ্ক অর্থবাদ বাক্যকে বলা হয় 'অনুবাঁদ। যেমন -তঅগ্রিঃ 
হিমস্য ভেষজম্” (অগ্নি হইতেছে হিমের ওষধধ )। অগ্নি ষে 
হিমের নিবারক (ওষধ), তাহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কাজেই তদ্বোধক উক্ত 
বাক্যকে অনুবাদ নামে অভিহিত কর! হইয়। থাকে। আর যে 
বাক্যে, প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে এবং প্রমাণান্তর-দিদ্ধও নহে, 
এমন বিষয় প্রতিপাদিত হয়, সেই বাক্য হয়-_তৃতার্থবাদ । 
যেমন__“ইন্্রঃ বৃতরাঁয় বজমুদযচ্ছং” (ইন্দ্র বৃত্রান্থরের উদ্দেশ্টে 
বজ্‌ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন )। এ কথা কোন প্রমাঁণবিরুদ্ধ নহে, 
অথবা প্রমাণান্তরসিদ্ধ কথার পুনরাবৃত্তিও নহে; সুতরাং ইহা 
“ভূতার্থবাদ' নামে পরিগণনীয়। 


মীমাঁৎসাঁ-পরিভাষার মতে অর্থবাদের বিভাগ অন্প্রকার। 

সে মতে অর্থধ্র চারিভাগে বিভক্ত-নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও 
পুরাকল্প। তন্মধ্যে “অশ্রজং হি রজতঃ যো বছিষি দদাতি, পুরাস্থা 
বৎসরাদ্‌ রুদস্তি” অর্থাৎ অগ্নির অশ্রজাত রজতকে ধিনি অগ্নির 
উদ্দেশ্টে দীন করেন, সংবশুসরের মধ্যে তাহার গৃহে রোদন উপস্থিত 
হয়। ইহা *্বহিষি রজতং ন দেয়ম্” এই রজতদান নিষেধের 
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নিন্দার্থবাদ। «শোভতে হাস্য মুখং, য এবং বো" যিনি এইরূপ! 
জানেন, তাহার মুখ সুশোভিত হয়। ইহা প্রশংসার্ঘবাদ। কর্মে 
উত্মাহিত করিবার উদ্দেশ্যে যেখানে কর্্মটাকে কোন মহাত্মা 
তানুষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণ! কর! হয়, সেই অর্থবাদ পরকৃতি নামে 
আভহিত হয়। যেমন “অগ্নির্বৈব অকাময়ত।” অগ্নি কামনা! 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যাগটা অগ্নিকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; 
স্থতরাং এই যাগ খুব প্রশস্ত। আর যে অর্থবাদদে কেবল অপর 
বক্তার উপনিষ্ট কাধ্যাদি মাত্র প্রতিপাদ্দিত হয়, তাহার নাম 
£পুরাকল্প' । যেমন “তমশপণ্ড ধিঝ়া ধিয়া” তাহাকে মনে মনে 
অভিসম্পাণ করিয়াছিল। এখানকার অর্থবাদে অপর বক্তার 
অভিসম্পাতের কথামাত্র বণিত হইয়াছে; শ্ৃতরাং ইহা “পুরাকল্প! 
মধ্যে গণনীয়। 

্যায়প্রকাশকার আপোদেব কিন্তু এরূপ বিভাগে পরিতুষ্ট 
হইতে পারেন নাই। তিনি অর্থবাদের সহজতঃ ঢুইর্তিকীর বিতাগ 
কল্পনা করিয়াছেন, এক বিধিশেষ, অপর নিষেধশেষ। যেখানে 
বিধেয় বিষয়ের প্রশংসার জন্য অর্থবাদ কল্পিত হয়, সেখানকার অর্থ- 
বাদকে বলে বিধিশেষ যেমন “বায়ব্যং শ্বেতং (ছাঁগলং) আলভেত” 
এই বিধির বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া বায়ুদেবের প্রশংাপব প্ৰায়ুর্বৈ 
ক্ষেপিষ্ঠী দেবতা” ইত্যাদি বাক্য হইতেছে বিধিশেষ” নামক 
অর্থবাদ। আর নিষেধকে লক্ষ্য কবিয়া নিষেধের নিন্দাপ্রকাশক 
বাক্যকে বলে 'নিষেধশেষ' | যেমন-_-* বহিষি রজতং ন দেয়ম” 
এই নিষেধের দ্বারা যজ্ঞে প্রতিষিদ্ধ অযনি দক্ষিণার নিন্দার্থ কল্পিত 
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“সেহিরোদীৎ” ইত্যাদি বাক্য হইতেছে 'নিষেধশেষ” অর্থবাদ । 
অন্যান্য মন্প্রদায়ের পরিকল্পিত অপরাপর অর্থবাদগুলিকে উক্ত 
দ্বিবিধ অর্থবাদের মধ্যেই অন্তভূক্ত করিয়া লইতে হুইবে। 
[ বেলগীভ্ত | 

আমর! প্রথমেই বলিয়াছি যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ ত্রিধা বিত্ত? 
»-বিধি, অর্থবাদ ও উভয়্-বিলক্ষণ । উভয়-বিলক্ষণ অর্থ__যাহা! 
বিধিস্বরূপও নহে, এবং স্বার্থে প্রামাণ্যবিহীন (অপ্রমাণ) অর্থবাদও ' 
নহে, এমন একটী ভাগ । সেই উভয়-বিলক্ষণ ভাগটার নামা 
বেদান্ত, উপনিষদ ও আরণ্যক প্রভৃতি । 

উপনিষদে কর্ম ও ব্রশ্ধী উভয়েরই কথা আছে। উভয়ের কথা 
থাকিলেও ব্রহ্ষ-নিরূপণেই উহার মুখ্য তাৎপর্য, কর্ণা প্রসঙ্গ 
উহার আনুষঙ্গিক-__গৌণ বিষয়মাত্র। ইহা বেদান্তাচাধ্যগণেরা 
অভিমত সিদ্ধান্ত । কিন্তু মীমাংসকগণ এ সিদ্ধান্তে সম্মতিদানা 
করেন না। তাহারা বলেন, কণ্ম-প্রতিপাদনই যখন বেদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । তখন উপনিষদের উদ্দোশ্যও কখনই অন্য গ্রাকার হইতে; 
পারে নাঃ হইলে উপনিষদের প্রামাণ্যই রক্ষ। পাইতে পারে না।' 
অতএব উপনিষও কণ্্ন-কাণ্োক্ত বিধেয় কর্মের সহিত সম্মিলিত 
ইইয়াই যখন প্রামাণ্য লাত করে, তখন সাক্ষাসম্বন্ধে না৷ হউক 
অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও কর্্মপ্রতিপাঁদনেই বেদান্তের (উপনিষদের)। 
তাৎপধ্য কল্পন! করিতে হইবে। পূর্বেবেই এ বিষয়ে অনেক কর্থা! 
বলা হইয়াছে, এখানে আর বিস্তৃতি বিধানের আবশ্যকতা নাই। 

এখানে বলা আবশ্যক ঘে, উপরে যে. তিনপ্রকার, বিভাগ্গা 
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প্রদ্িত হইয়াছে, তাহ! ম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত কেবল 
ব্রান্ধণভাগের বিভাগমাত্র ; কিন্তু এ বিভাগ সমস্ত বেদসম্থন্ধে 
প্রযোজ্য নহে। আচার্যগণ বেদের বিভাগ পাচপ্রকার নির্দিশ 
করিয়াছেন। যথা-কিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। 
উক্ত রিভাগের অন্তর্গত গিধি, মন্ত্র, নিষেধ ও অর্থবাদের কথ! 
পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে; স্থৃতরাং মে সকলের পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন | 'নামধেয়ের কথ! পূর্বেব বল! হয় নাই, এখন 
কেবল ততসন্থন্ধে যাহা বলা আবশ্যক, তাহাই বলিয়। আমাদের 
বভ্ব্য শেষ করিব। 


“নামধেয় অর্থ_-নাম। ব্যবহারের সৌকর্যয-সম্পাদনই নাম- 
গেয়ে উদ্দেশ্য । নামধেয়ের সাহায্যেই অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্মের 
প্রকাশ ও যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থবিধা হয়। নচেৎ 
সেই কল কণ্মবাচক শব্দের যৌগিকার্থ ধরিয়। বিকৃতার্থ 
গ্রহণ কর! অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইত '্ উদ্াহরণ--যেমন 
“উদ্ভিদ যজে৮” ইত্যাদি। “উদ্চিদ"' শ্রবটা একটা যাগের 
নীমধেয়। এইরপ নামধেয় না| থাকিলে, লোকে সহজেই মনে 
ক্ষরিতে পারি 5 যে, যে যাঁগে বৃক্ষ লতা প্রভৃতির নিশেষ সম্বন্ধ 
আছে, পেইনূপ কোন একটা ফাঁগ। তাহা চই।ল, “উদ্ভিদা” পদে 
উত্ভিদূ-সাপেক্ষ বনু যাগই ধর! যাইত, তাহার ফলে শ্রুতির 
ক্সভিপ্রেত অর্থ (য়াগবিশেষ) পরিত্যাগপূর্্ষক অপ্রকৃতার্থ গ্রহণ 
করায় জনুষ্ঠাতৃবর্গ নিশ্চয়ই ইঞ্টলাভে বঞ্চিত থাকিত। দেই 
পর্গাদ নিরসনের জন্য নামধেয়ের ব্যবস্থ।। এইরূপ “চিত্রয়! বেত 
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বাক্যে "চিত্রা" পদটা যাগবিশেষের নামধেয়। “চিত্রা” পদটী 
“নামধেয়' না হইলে, “চিত্রা” শব্দের সহজতঃ অনেক যাগের অঙ- 
সংবলিত একটা মিশ্র যাগমাত্র, এরূপ অর্থই লোকে বুঝিত। 
তাহা হইলে শ্রুতির অভিপ্রায় যে, নিশ্চয়ই পরাহত হইত, 
একথা ন| বলিলেও চলে । কাঁজেই উক্ত নামধেষ় স্বয়ং বিধি ব! 
ক্রিয়াপর না হইয়াও বিধেয়ের স্বরূপনিরূপণ দ্বারা নিশ্চয়ই 
বিধির উপকার সম্পাদন করে, এবং এইরূপেই নিজে 
সার্থকতাও লাভ করে। 

[ আলোচ্নন। | 

আমর! প্রথমেই বলিয়াছি যে, মীমাঁংসাদর্শন সর্ববাপেক্ষা 
বৃহ ও জটিল। ইহার সকল বিষয় বিশ্লৌষণপূর্ববক আলোচনা কর! 
অতি বৃহৎ ব্যাপার । সেরূপ আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে নাই। সেইজন্য প্রবন্ধমধ্যে উহার কতকগুলি দার্শনিক 
বিষয়ের স্কুল মর্্মমাত্র সমিবেশিত করিয়াই বক্তর্য পরিসমাপ্ত' 
করিতে হইল। এখন উপসংহারে আরও কয়েকটা রুথ৷ বলিয়! 
এই প্রবন্ধ শেষ করির। 

ৰলা বাহুল্য যে, শন্যান্ত দর্শনের স্তায়ু আলোচ্য মীমাংসা" 
দর্শনেরও চরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য-সজীবের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স| 
কিন্তু সে মুক্তি বৈশেধিকোক্ত আল্পুগত বিশেষগুণের উচ্ছেদ, 
বা সাংখ্যসদ্্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, ঘথবা আইৈতবাদ-কল্পিত 
জীব-ত্রদ্ষের-একত্বপ্রাপ্তিও নহে, প্রস্থ পরমানন্দঘন স্বর্গন্থখ- 
প্রাণ্ডি। ইহাতেই জীবের চিরবিশ্রাম ও পরম শান্তি। জীবের 
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সম্বন্ধে এউদ্পেক্ষা উৎক্ৃষটতর শাস্তির স্থান আর নাই, থাকাও 
দস্তবপর নয়। উক্ত স্বর্ন্থথপ্রাপ্তির উপায়--ষট্‌-পদার্থ বা 
যোড়শ পদার্থের তত্বভ্ঞান নহে? পুরুষ-প্রকৃতির বা আত্ম- 
অনাত্মার-বিৰেক সাক্ষাৎ্কারও নহে; অথবা জীব-ব্রর্মের অভেদ- 
সাক্ষাৎকারও নহে; তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে বেদবিহিত 
কর্্ম। অধিকারী পুরুষ যথাযথভাবে ধর্্মানুষ্ঠান করিলে, তাহ! 
হইতে যে, একপ্রকার 'অপূর্বধ' (অদৃষ্ট) উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে 
অভীষ্ট স্বর্গনথখ অনুষ্ঠাতার ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। উল্লিখিত 
ধর্্মীবিষয়ে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্ই একমাত্র প্রমাণ। তন্তিম্ন 
কোন প্রমাণই ধর্দতত্ব নিরূপণে সমর্থ হয় না। সুত্রকার 
বলিয়াছেন 
*্বর্রত শব্ূলত্বাং অশবমনপেক্গং শ্তাৎ ।* ১6১ । 

_ শবঈই অর্থাত বেদই বরের মূল-_শ্বরূপনির্দেশক। যাহা! বেদ- 
বোধিত নহে, তাহা দেঁশবিশেষে বা সম্্রদাযবিশেবে ধ্মনামে 
পরিচিত হইলেও ধার্মিকগণের আদ্রণীয় নহে ১)। 

ধর্ম অর্থ__যাগদি ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়া প্রতিপাঁদনেই সমস্ত 
বেদের তাৎপর্য | মানবকে গুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অশুভ কার্য 
হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই বেদের আবি্ভাব। বাহা৷ ক্রিয়া" 
বিধায়ক নয়, কিংবা! ক্রিয়াবিধির সহিত কোনিরূপেও সংস্যট নয়, 


, ০১) যেমন বৌদ্ধশার্্রে আছে-_*চৈত্যং বনেঁত” অর্থাৎ বৌদ্ধবিহার 
ধর্শন করিলেই প্রণাম করিবে । চৈত্যবন্দনা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে, ধর্মরূগে 
পরিচিত থাকিবেও/ উহ! আমাদের নিকট ধর্ম বিয়া গ্রহ নহে: ইত্যার্দি। 
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এর বেদভভাগ যদি থাকে, (বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ বেদভাগ 
নাই), তবে তাহ। কখনই প্রমাণরূপে পরিগণিত হইবে ন1। 
ধর্্মবিষয়ে বেদ যেমন প্রমাণ, বেদানুগত স্মৃতিশাস্্রও ঠিক 
তেমনই প্রমাণ, কিন্তু স্বতিশান্ত্র যদি কোথাও বেদবিরুদ্ধ কোন 
বিষয়ে বিধি-নিষেধের উপদেশ করেন, তাহ! হইলে সেই সমুঘয় 
বিধি ও নিষেধ সর্ববতোভাবে উপেক্ষণীয় বুঝিতে হইবে। স্বয়ং 


সুত্ররার ব্লিয়াছেন__ 
“ৰিরোধে ত্বনপেন্গং স্তাদসতি ন্থমানম্‌ ॥” ১1৪1৩ ॥ 


অর্থাঙ বেদবাক্যের সহিত বিরোধ না৷ পলটিলেই স্মৃতিবাক্য 
প্রমাণরূপে আদরণীয়, কিন্তু বিরোধ ঘটিলে সর্ববা উপেক্ষণীয়। 
অতএব ধন্বিষয়ে বেদ যাহ! রলেন, তাহাই প্রমাণ, তদ্বিরুদ্ধার্থবাদী 
কোন শাস্ত্রই প্রাণ নহে; বেদবাক্য অনুসারেই ধণ্মতত্ব অবগত 
হইবে। আর যেখানে ব্দেবাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে 
সংশয় উপস্থিত হয়, সেরূপ স্থলে সুত্রকার বলিতেছেন-_ 
"সন্দিপ্বেষু বাক্যশেষাৎ |” ১৪1২৯ ॥ 
সন্দিগ্ধ স্থলে ততসংস্যষ্ট পরবর্তী বাক্যের সাহায্যে প্রকৃতার্থ 
নিরূপণ করিতে হইবে। কোথাও যদি একইবিষয়ে একাধিক বাক্য 
বিদ্যমান থাকে, অথচ পৃথক্‌ পৃথকৃভাঁবে অর্থ করিলেও, বাক্যগুলির 
আকাগুক্ষা নিবৃত্ত না! হয়, অপরের দ্জে মিলিত না হইলে বাক্যার্থই 
পূর্ণতা লাভ না করে, সেই সকল বাক্যের আকাঙক্ষ! চরিতার্থ 


করিবার অভিপ্রায়ে সূত্রকার বলিতেছেন-_ 
্অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাজং চেিভাগে স্তাৎ 0৮ ২১1৪৬ ॥ 


অর্থাৎ সেরগস্থলে একরাক্যত! সম্পাদন করিয়।৷ বাক্যগুলির' 


২৩৮ ফেলোশিপ প্রবন্ধ! 


'অজানিভাঁবে একার্থে পর্ধযবসান করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই সকল 
বাক্যের মধ্যে একটীকে প্রধান করিয়া অপর সকলকে তাহাঁরই 
উপকারে বিনিযোজিত করিতে হইবে। তাহ! হইলে সমস্ত 
বাক্যেরই আকাঙক্ষ! পরিসমাপ্ত হইতে পারে এবং সার্থকতাও 
অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে । আর যেখানে দেখা যাঁয় যে, প্রত্যেক 
বাক্যেরই অর্থ ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র, পরস্পরের 
মধ্যে কোনপ্রকার মাকাডক্ষা নাই, সেরূপ স্থলকে লক্ষ্য করিয়! 


সূত্রকার বাক্যভেদের ব্যবস্থা দিয়াছেন,_. 
"সমেষু বাকাভেদঃ স্তাৎ |” ১81২৯ ॥ 
অতএব একার্থে বা এক প্রয়োজনে বিনিযুক্ত বাক্যসমূহের 


মধ্যে যথাসম্ভব অঙ্গাঙিতাঁবে একবাক্যতাঁর ব্যবস্থা করিতে হয়। 
বিধেষ কণ্মসমুহের মধ্যে কোনটী অঙ্গ, আর কোনটা অঙগী খা 
প্রধান, তাহ! জানিবার বা নিরূপণ করিবার সহজ উপায় এই যে,__. 
“ফলবতসমিধাবফলং তরজ্ম্‌ ॥ 

অর্থাৎ যে কর্মে সাক্ষা্ড সম্বন্ধে ফলোললেস্ব আছে, তাহার 
সন্নিহিত কর্মে যদি কোনপ্রকার ফলের উল্লেখ ন| থাকে, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাহার অনুষ্ঠানে কোন ফল-সন্বন্ধের . 
কথা নাই, সেই কন্মটী অঙ্গ, আর তৎসন্নিহিত সফল কর্মটা 
অঙগী। অন্্র কর্মগুলি সাধারণতঃ প্রধানভূঁত অঙ্গী কর্মের 
ফলগত উৎকর্ষমাত্র সম্পাদন করে, কিন্তু নিজের শ্বতন্ত্রভাবে 
কোন ফল জন্মায় না। 

বিহিত কর্তমাত্রই সফল; বিফল কর্ম্মের বিধি নাই, থাকাও 
সম্ভব হয় না। এই জন্যই অঙ্গ কর্ম্মগুলির সফলত| রক্ষার জগ্ঠ 


হিন্দুদর্শন-_-মীমাংসা । হত 
ফলপ্রদ প্রধান কর্ম্মগুলির সহিত সংযোজিত করিতে হুয়া কিন্তু 
কোথাও যদি প্রধান কর্ট্েও ফল-সম্থদ্ধ দুষ্ট না হয়, তাহ হইলেও, 
এ কম্মকে বিফল মনে করিতে হইবে না; উহারও নিশ্চয়ই সফলতা 
কল্পন। করিতে হইবে। সুত্রকার বলিতেছেন-.. 
“স স্ব হ্যাৎ। সর্বান্‌ প্রত্যবিশেষাৎ | ৪1৩)১৫ ॥ 


অর্থাৎ বিহিত কন্ম্ে প্রত্যক্ষতঃ ফলোল্পেখ না থাকিলেও 
সামান্যতঃ স্বর্গফল কল্পুন। করিতে হয়; কারণ, স্বর্গফল সকলের 
পক্ষেই লোভনীয়; স্ৃতরাং সকলেরই সমানভাবে প্রার্থনীয়। 
এই কারণেই “বিশ্বজিতা যজেত।” ধবশ্বজি নামক যাগ করিবে। 
এস্থলে কোন ফলবিশেষের উল্লেখ না থাকিলেও সামান্যতঃ স্বর্গ" 
ফলের কল্পনা! কর! হইয়া থাকে | এই প্রকার আরও যে সকল 
কন্মে ফল-সন্থন্ধ উক্ত না থাকে, সেই সকল কর্দ্মেরও ফল স্বর্গ 
লাভ, ইহা বুঝিতে হইবে। 

বেদার্থ নির্ণয়ের সহায়তাকল্লে এইজাতীয় বন্ুতর নিয়মপদ্ধতি 
কল্লিত হইয়াছে, সেই সমুদয় নিয়ম পদ্ধতিই আলোচ্য মীমাংসা 
শান্্রের উপজীব্য । জৈমিনি মুনি এ সকল নিয়মের অমুমরণ- 
ূর্্বকই বেদার্থ-মীমাংসার প্রণালী স্থির করিয়াছেন। 

মীমাংসাদর্শনের মতে ক্রিয়! (য্জাদি কর্ম) প্রাতিপাদনেই সমস্ত 
বেদের তাতুপধ্য । তত্তিন্ন অর্থাত ক্রিয়! ঝ! ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ- 
রূপে সম্পর্শূন্য বাক্য সমুদয় নিরর্৫থক, মানুষের অনুপযোগী। 
বিহিত যাগাদি ক্রিয়াই যথার্থ ধন্ম। ধন্ম নিজে আশুবিনাশী 
হইলেও কন্্ামুরূপ ফলোগুপাদনের জন্য অদৃষ্ট বা অপর্বর (পুণ্য) 
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বিয়া রিনষ্ট হয়। এ অনৃষ্ই যথাকালে ব্রতী বিভিন্ন 
প্রীকার 'ভোগভূমিতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ সমর্পণ করিয়! থাকে। 
মীসাংসকমতে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্রর্য, দেবতা ও মন্ত্র সাপেক্ষ 
হইলেও, রর্মই প্রধান, দেবতা! তাহার গৌণ অঙ্জমাত্র । কেহ কেহ 
মেনে রুরেন, গৃহস্থ যেরূপ অতিথির জন্য অন্ন পান প্রদান করে, সেই 
রূগগ লোকে দেবতার শ্রীত্যর্থেই যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে। 
এ কর মীমাংস্বকগ্ণণ স্বীকার করেন না, তাহার! বলেন__ 
“অপি রা শব্পূর্বত্বাৎ ফক্তকর্ম প্রধানং স্তাৎ, গুগত্বে দ্েবতাক্রুতি:।৯। ১৯ 
এ সূত্রে স্প্টাক্ষরেই যজ্ের প্রাধান্য ও দেবতার অপ্রাধান্য 
বলা হইয়াছে । ভাম্তকারও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তম্মাৎ দেবত| ন 
প্রযোজিক1,” বলিয়! উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন । বস্তুতঃ 
জন্যান্থ সম্প্রদায়ের অভিমত দৈরত মহিম। মীমাংসকমতে অমিম্ত্য 
মন্ত্রশক্তিতেই পর্যবসিত হইয়াছে, এবং অনাবশ্বকবোধে ঈশ্বর ব| 
বহ্ষও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। হৃতরাং মুক্তিলাষ্টের জন্য ব্রন্ধ- 
জ্ঞান বা তদাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি পরাভিমত উপায় দকলও অম্পূর্ণ- 
রূপে উপেক্ষিত হইয়াছে । কর্ম্মই জীবের ভোগ-মোক্ষের উপায়। 
শাস্তিকামী জীবগণ সর্ববতোভাবে বিহিত কর্ধানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ 
করিবে, এবং তাহাদ্বারাই নিজ নিজ অভীষ্ট ফল-_অকষয় স্বর্গন্থখ 
পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কর্ম্মই জীবের ইহ-প্ররকালের 
বন্ধু; কর্মের উপরে আর.কেহ নাই। শিহলনমিশ্রের ভাষায় 
ন্লিতে গেলে ঝলিতে হয়-_ 
চিন 
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